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_জুন্সিকা_ 
গৌরকথ' কীর্তন করতে পারি- তেমন যোগ্যতা আমার কই ? 
অসংখ্য গ্রন্থাদি পাঠ করেও কৃষ্ণতত্ব বা গৌরতত্ব সন্বন্ধে সঠিকরূপে 
অবহিত হওয়া অসম্ভব । তার কৃপা ছাড়া তাকে জানা যায় না । 
তিনি অব্যক্ত--কোন কিছুর দ্বারা তাকে ব্যক্ত কর! সম্ভব নয়। 
আমরা আমাদের বুদ্ধি ও মনদ্বারাও তার ধারে কাছেও যেতে পারি 
না। অদৃশ্য এবং অবাক্ত হয়েও, তিনি যখন পরম করুণাবশে 
জীবকে দর্শন দান করেন- তখনই আমরা তার দর্শনে ধন্য হ'তে 
পারি। কৃতকৃতার্থ হ'তে পারি! নইলে-তিনি আমাদের ধরা- 
ছোয়ার বাইরে । আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য। তিনিই সনাতন 
পুরুষ। তিনিই আদি পুরুষ । তিনিই পরম পুরুব। তিনিই একমাত্র 
পুরুষ। তিনিই পরম গতি। তিনি সব্বেশ্বর। তিনিই 
পরমেশ্বর । 
সেই পরম পুরুষ ভগবান স্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, আমর! তার মায়া 
দ্বারা আবদ্ধ--তাই ছুঃখ আমাদের চিরন্তন । ঈশ্বর বিমুখতার জন্যই 
আমাদের হৃঃখ, আমাদের অভাববোধ চিরন্তন । আমরা আমাদের 
সঠিক ব্বরূপ জন্বন্ধে অনবহিত। আমরা মায়াবদ্ধ, আর ভগবান 
মায়াধীশ । 
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমৈতে যখন কোন ভাগ্যবান জীব--ভগবানের প্রিয় 
কোন্‌ ব্যক্তির যাদৃচ্ছিকী কৃপা লাভ করে__তখনই তার কৃপায় ধন্য 
হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করে। 
আস্মজ্ঞান লাভের পরেই--সকল ছুঃখ অপনোদিত হয়, সকল 
সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে । কন্মাকন্মের অবসান হয়। আমাদের 
হৃদয়গ্রন্থি ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টিতেই ছিন্ন হয়। জড়দেহ 
এক 
গোর কথা--১ 


তখন আর স্বীয় দেহরূপে প্রতীত হয় না। আমাদের জড়দেহ এবং 
ভাবদেহ হৃদয়গ্রন্থির মাধ্যমে সংযুক্ত, যতক্ষণ ন৷ সেই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন 
হয়- ততক্ষণ পধ্যস্ত জড়দেহকেই আমরা আমাদের আপন সত্ব 
বলে ভাবি। জড়দেহের সুখ-ছুঃখকেই আমরা আপন আপন সুখ 
£খ বলে অনুভব করি। কিন্তু ভগবানের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টিতে 

যখন হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়--তখন জড়দেহ থেকে আমাদের ভাবদেহ 
পৃথক হয়। জড়দেহ ক্ষণভঙ্গুর ৷ কিন্তু ভাবদেহ অজর, অমর, অব্যয়। 
জড়দেহের বৃদ্ধি সাধনের জন্য যেমন ৮াল, ডাল ইত্যাদি খাছ্ধদ্রব্যাদির 
প্রয়োজন, তেমনি ভাবদেহের পুষ্টি সাধনের জন্য ভগবানের কথ। 
কীর্তন, শ্রবণ ও লীলারস আন্বাদন প্রয়োজন । ভাবদেহের মাধামেই 
ভগবানের সানিধ্য লাভ সম্ভব । 

শ্রীশঙ্করাচার্ধ পরমব্রক্ম সম্বন্ধে বললেন_-তিনি নিগুণ। মায়া 
সম্বন্ধে বললেন মায়া সংও নয় আবার অসংও নয়। 

শ্রীমন্সহাপ্রভূ শ্রীশঙ্করাচার্য্ের যুক্তিকে খণ্ডন করে বললেন-__ 
পরমব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ! তিনি মায়াধীশ । তিনি সব্বনিয়ন্ত| ; 
সর্ষেশ্বর এবং পরম পুরুষ । 

ভগবানের মধ্যেই সমস্ত বিরুদ্ধে ধম্মের সমন্বয়। তিনি 
সর্বশক্তিমান বিধায়_তিনি নিগুণ, আবার সগ্চণ। তিনিই নিরাকার 
এবং স্বেচ্ছীন্রমে সাকার । তিনি অব্যক্ত, আবার তিনি স্বেচ্ছারুমে 
ব্যক্ত। 

শুধু সেখানেই থামলেন ন' শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বললেন__ 
প্রীকৃষ্ণই ভগবান স্বয়ং। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তিনি জর্বব- 
নিয়ন্তা | 

পরম করুণ! ভরে শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ আরো! বললেন---জীব নিত্য কৃষ্ণ 
দাস। 

বিস্বাতির অতলে তলিয়ে যাওয়া শ্রীকৃষ্ণতত্বকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
নিজের জীবন ও বাণীর মধ্যে নৃতনরূপে তুলে ধরলেন আমাদের কাছে। 


ছুই 


“আপন সভারে প্রত করে উপদেশে। 
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥ 
হরে কুষ্ত হরে কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রান রাম হরে হরে ॥ 
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। 
ইহ? জপগিয়! সবে করিয়। নির্ববন্ধ ॥ 
_-ঠেতন্ত ভাগবত মধ্যখণ্ড ২৩ অ: 
কলিষুগের মানুষদের প্রতি পরম করুণাবশে তিনি মহামন্ত্র গ্রদীন 
করলেন। মায়াবদ্ধ জীবদের কাছে প্রাথমিক পধ্যায়ে কৃষ্ণনাম 
রূচিকর নাও হ'তে পারে-কিন্ত অন্তুদিন এ নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ 
ও কীর্তনে-নামে রুচি সঞ্জাত হওয়া ম্বীভাবিক। 
গ্রীকৃষ্ণ লীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজললন। তথা মহাঁভাবময়ী রাধার 
কাছে খণী হয়েছিলেন । “যে আমাকে যেভাবে ভজন। করে আমি তাকে 
সেভাবেই ভজন করি 1'-_গীতার মাধ্যমে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে- 
ছিলেন--ব্রজললনা, তথ মহাঁভাবময়ী শ্রীরাধার ক্ষেত্রে শ্রীকষ্চলীলায় 
ভগবান সেই প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হন্নি। তাই শ্রীরাধার ভাব ও 
কাস্তিকে স্বীকার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ককে গৌররূপে অবতীর্ণ হ'তে 
হয়েছিল । 
মহারাপ্্রীয থিগ্থিজয়ী মহাঁপপ্তিত কাণীধাম নিবাসী প্রবোধানন্দ 
সরম্থতী শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু সম্বন্ধে বলেছেন-_ | 
অহে! ন দুল'ভা মুক্তি ন চ ভক্তি: সুছুললভাঁঃ। 
গোৌরচন্ত্র প্রসাদস্ত বৈকৃণ্ঠেহপি স্ুদুলভঃ ॥ 
শুধু এখানেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। শ্রীচৈতন্যচক্দ্রামৃত গ্রন্থে 
লিখলেন -- 
অরে যুঢ়া গুগাংবিচিম্থুং হরের্ডক্তি পদবীং, 
দবীয়স্যা দৃষ্টাপ্যপরিচিত পুর্ববাং মুনিবরৈঃ। 
ন বিশ্রন্তশ্চিন্তে যদি যদ্দি চ গৌল ভ্যমিবতৎ্, 
পরিতাজ্য শেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণম্‌ ॥ 
ওরে মূঢ় মন, গৃঢ় ও দূরবর্তী অদৃষ্টবশতঃ মুনিজন কর্তৃক পূর্বে 
অচিন্ত্ শ্রীহরির ভক্তিপথ অস্ুসন্ধান কর £ এবং যদি সেই ছুর্লভ বস্তু 
কিরূপে লাভকরা সম্ভব এরূপ সংশয় জাগে- 


তিন. 


সবকিছু ত্যাগ করে শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লও । 
জীবের প্রতি পরম করুণাবশে অব্যক্ত সেই ভগবান তার অবিচিন্ত্য 
শক্তিপ্রভাবে গৌররূপে অবতীর্ণ । 


"অন্তঃকৃষ্কো বহির্গের ॥৮ 

অন্তরে যিনি কৃষ্ণ বাহিরে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ। 
“পঞ্চতন্বাকঃ কৃষ্ণং ভক্তরূপ শ্বরূপকং। 
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকমূ্‌ ॥” 


শ্রীকষ্চচৈতন্য ধার রূপ, শ্রীমন্লিত্যানন্দ ধার স্বরূপ, শ্রীমদদ্বৈত 
রূপে যিনি ভক্তীবতার, শুদ্ধ-ভক্ত শ্রীবাসাদি রূপে যিনি ভক্তাখ্য 
এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীগদাধর আদি রূপে যিনি ভক্তশক্তি_ আমি সেই 
পঞ্চতত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি । 

এবং আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি--তার অসীম করুণাতেই 
গৌর-কথা সার্থকরূপে রচন! করা সম্ভব । 

গ্রীমন্মহাপ্রভূ তার অন্তরঙ্গ পরিকরদের জন্য রসরাজ উপাসনার 
প্রবর্তন করলেও, সাধারণ মানুষের জন্য হরিনাম সংকীর্বনের ব্যবস্থা 
দিয়েছেন। জাতি ও অন্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ধ্বংস করে জাতি ধন্ম 
নিবিশেষে সকল মানুষকেই তিনি পরমার্থের অধিকার দিয়েছেন । 
তার এই এই দয়ার তুলনা বিরল । 


“শ্রীকৃষচৈতন্ঠ বাণী অমুতের ধার। 
তিহে৷ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ব সার ॥ 
যতেক অস্পৃষ্ত হুষ্ট যবন চগ্ডাল। 
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম চগ্ডাল | 
ব্রাহ্মণাদি কুকুর চণ্ডাল অন্ত করি। 
করিবেক সন্মান বহু মানত করি ॥” 


যিনি স্ত্রী আদি অধম চণ্ডালদেরও পরম করুণাবশে পরমার্থের 
অধিকার দিয়েছেন, আমার মতো অধমও তাই তার পরম করুণার 
ওপর ভরসা! করেই গৌরকথা কীর্তনে ব্রতী হয়েছি। ' গৌর-কথা 
কীর্তন প্রসঙ্গে আমি সকল বৈষ্বের চরণে প্রণতি জানাই । 
কান্তি পি. দত্ত 


চার 


গ্গীল্লক্ষত্থা 
প্রথম অধ্যায় 
গৌরাঙ্গবতার সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা বললেন গৌরাঙ্গ-পার্ষদ 
শ্রীবাস £_ 
অদৃশ্ঠ অব্যক্ত তুমি হইয়াও নথ। 
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥ 
লুকাও আপনে তুমি প্রকাশ আপনে । 
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে ॥ 
__ শ্রীচৈতন্ত ভাগবত অ: ৯ অ 
ভগবান অব্যক্ত ও অব্যয়-_কোন কিছু দ্বারাই তাকে ব্যক্ত করা 
সম্ভব নয়। তিনি আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য। তিনি সব্ব- 
শক্তিমান। তিনি নিরাকার, আবার স্বেচ্ছাক্রমেই সাকার । তিনি 
নিগুণ আবার স্বেচ্ছান্রমে সগুণ । তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, 
তিনি সগ্চণ, তিনি নিগুণ--তিনিই সব। তার মধ্যেই সকল 
বিরুদ্ধ ধন্মের সমন্বয় । 
একটা মাটির ঢেলাকে জানলে যেমন মাটির তৈরী সবকিছুকে 
জান। যায়, সোৌনাকে জানলে যেমন সোনার তৈরী সবকিছুকে জান! 
যায়ব_তেমনি একমাত্র ভগবানকে জানলেই--এই বিশ্বব্রক্মাণ্ডের 
সকল কিছুকে জানা যায়। তিনিই পরমতত্ব। বেদ উপনিষদের 
প্রতিপান্য। তিনি মায়াধীশ, আর আমরা মায়াধীন। 
আমরা নিজেদের প্রকৃত সত্বা সম্বন্ধে অনবহিত, ঈশ্বর বিমুখ-_ 
পরম প্রেমময় ভগবানকে আমরা বিস্বৃত--তাই ছুঃখ আমাদের 
চিরস্তন। আমরা অপূর্ণ ভগবান পুর্ণ। তাই ভগবানের দরবারে 
আমরা কেবল প্রার্থী । তাকে ভালবাসি ন৷ আমর! । 


পাচ 


আমরা যতই ঈশ্বর বিমুখ হয়ে আমাদের শক্তি সামর্থের বড়াই 
করি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোন সামর্থ্যই নেই । 

বিছ্যুৎশক্তির গ্রভাবে কল-কারখানা চলছে : ঘরে ঘরে বাতি 
জ্বলছে--কিন্ত কারেট অফ. হয়ে গেলে সব ঠাণ্ডা । ঠিক তেমনি 
সবর্বনিয়ন্তা ভগবানের মায়াশক্তি প্রভাবেই আমরা পরিচালিত-_ 
আমরা নিরপেক্ষভাবে কোন কিছুই করতে জমর্থ নই । 

আমরা বলি-আমরা নাকি বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছি-- 
এবং ভগবানকে চ্যালেঞ্জ করার পর্য্যায়ে প্রায় পৌছে গেছি-_কিন্ত 
আমরা কোন 88510 6106 আজ পধ্যস্ত তৈরী করতে পেরেছি কি? 
--একটা ুর্বাঘাস, একটা লতা-একটা ছোট্ট পোঁকা। না, 
কোন 738510 00105 আজ পধ্যন্ত আমরা তৈরী করতে পারিনি । যা 
ছিল, তাই ভেঙে-চুরে মিশ্রণ করে _নূতন কিছুর রূপ দিয়েছি মাত্র । 
প্রকৃতপক্ষে আমরা আজ পধ্যন্ত কোন 88510 17176 তৈরী করতে 
সমর্থ হইনি। অতএব আমরা যতই বড়ীই করি, আমাদের দৌড় 
একটা বিশেষ সীমা পর্যন্তই । সীমার বাইরে যেতে পারি ন! 
আমরা-_সীমাঁর প্রান্তে গিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়ি। 

এই বিশ্বত্রহ্মাগ্ডকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন--সেই সবর্বনিয়ন্তা 
ঈশ্বর মোটেই জড়পদার্থ নন-_তার (08100190175 01811) রয়েছে - 
নইলে এত অসংখ্য স্থট্টির মধ্যে এত বৈচিত্র্য কিরূপে বিদ্যমান 
স্থষ্টিই বা এত নিখুঁত কেন - 

বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্য বলেন ক্রমবিবর্তনৈর ফলেই-- স্থপতি ব্রমশঃ 
সুন্দর হয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ যাই বলুন, অআষ্টা যদি না থাকেন 
এবং সেই অরষ্টার যদি সৌন্দর্য্যবোধ না থাকে_কেবলমাত্র ক্রম 
বিবর্তনের ফলেই কি স্থষ্টির এই সৌন্দধ্য বিধান সম্ভব ? 

অষ্টাই তার স্থষ্টিকে ক্রমশঃ সুন্দর করে তুলেছেন । তাই দেখে 
দেখে আর নয়ন ফেরান যায় না। 

ধার স্থ্টি এত সুন্দর, তিনি না জানি কত সুন্দর | 


বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান রয়েছেন, তাকে আমরা গ্রত্যক্ষ করি ব! না 
করি তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করি কিরপে? একটা সাধারণ 
স্বয়ংক্রিয় কারখানার কাধ্যধারা পধ্যবেক্ষণ করার জন্য ঘদি একজন 
মানুষ পর্য্যবেক্ষকের প্রয়োজন হয়, তবে এই বিশ্বত্রহ্ষাণ্ডের স্থষ্টি, পালন, 
ধ্বংস ইত্যাদি কা্যধাঁরা পধ্যবেক্ষণের জন্য একজন বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান 
থাক! কি একেবারেই অস্বাভাবিক ? 

বরং তার বিদ্ধমানতাই স্বাভাবিক । কেউ ধলছেন তিনি নিরাকার, 
অব্যক্ত, নিগুণ,_কেউ বলছেন তিনি সাকার, সগচণ ও ব্যক্ত । আমি 
বলি--তিনি সব। একমাত্র তারই মধো সকল বিরুদ্ধ ধন্মের সমন্বয় 
সাধিত-_তাই তিনি ভগবান । 

অব্যক্ত ও নিগুণ পরমব্রক্ষকে চিন্তা করাও অস্তব। শাস্ত্ব- 
মাত্রেই শব্দাত্বক। নিগুণ পরমত্রন্গকে নিয়ে কোন আলোচনা করাই 
সম্ভব নয়। শ্্রীমন্মহা প্রভুর অন্নুগামীর তাই বললেন--তিনি সগুণ। 
তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । তিনি মায়াধীশ। শ্রীমন্মহাপ্রত আরও 
বললেন- শ্ত্রীকৃষ্ণই সেই পরমব্রক্ম। তিনিই ভগবান স্বয়ং। অংশ 
নন্, অংশাবশেষ অবতারও নন-_পূর্ণাবতার। তাকেই ভজন। কর। 
তিনিই বেদ-উপনিষদের প্রতিপাগ্ভ । তিনিই পরমগতি। তিনিই 
পরম পুরুষ । 

ওখানেই ক্ষান্ত হ'লেন না তিনি। তিনি আরও বললেন-_ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তির বশ। তিনি অচ্যুত। ভক্ত হৃদয়ের সঙ্গে 
তিনি সর্বদা সংযুক্ত। শান্ত-দাস্য সখ্য, বাৎসল্য বা মধুরভাবে সেই 
পরম প্রেমময় । 

শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করলে-_মুক্তিকেও তুচ্ছ মনে হবে। জীবের 
প্রকৃত স্বরূপ--“জীব নিত্য কৃষ্ণদদাস।” কৃষ্ণ বিমুখতাই জীবের চিরন্তন 
ছুঃখের কারণ । 

মানুষের দেহ ছুল্লভি। কিন্তু দেহধারী ব্যক্তি ব৷ বস্তমীত্রেই ক্ষণ 
ভন্কুর_-তবুও অন্য পণুপাখি অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ । কারণ মানুষের 


সাত 


মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্যমান। যদিও সেই বুদ্ধিবৃত্তি মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন 
তবু অন্যান্ত পশুপাখি অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ । এবং তুলনামূলক 
ভাবে বিচার করলে, এবং আমর! যদি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি--- 
আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মন্ুষ্যদেহ ছুল্লভি। কিন্তু তদাপেক্ষা 
দুল্লভি ভগবানের প্রিয়জনের দর্শন লাভ। অর্থাৎ ভগবানের যিনি 
প্রিয় তার কৃপাদৃষ্টি লাভ। কারণ একমাত্র ভগবানের প্রিয়জনের কপা- 
দৃষ্টিতেই ঈশ্বরতত্ব ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়! কেবলমাত্র পুস্তক ব! 
গ্রন্থাদি পাঠ করে ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে থাযথরূপে অবহিত হওয়। 
অসম্ভব । 

ভগবানের আপনজন ছাড় ভগবানকে যথাযথরূপে চিনিয়ে দেওয়! 
অন্ত কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বোঝার নামে- আমরা শুধু পাপগ্ডিত্যের 
বোঝাই বহন করি কেবল । কিন্তু তার কৃপা। ছাড়া তাকে জান। সম্ভব 
নয়। বহুবিধ গ্রন্থপাঠ করে গ্রস্থকীট হওয়া যায় কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা 
ছাঁড়। ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়। যায় না । 

মহাপ্রভু তাই স্পষ্ট কণ্ঠেই বললেন: “কৃষ্চভক্তি জন্মমূল হয় 
সাধু-সল 1৮ 

সাধু-সঙ্গের ফলেই কৃষ্ণভক্তি সগ্তাত হয়। কারণ সাধু-তথা ভক্ত 
বৈষ্ণবগণই শ্রীকৃষ্ণের আপন জন। তাদের কপার মাধ্যমেই পরম 
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কুপা লাভ সম্ভব। 

'ব্রঙ্ধাপ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। 
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ |” 

ভক্তি লতাবীজ লাভ করা সহজসাধ্য নয়। যদৃচ্ছিকী কপার 
ফলেই কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তি লাভ সম্ভব । 

কিন্তু কেবা প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব, সাধারণ ভীবের জান সম্ভব নয়, 
আমাদের সাধারণ বিচারে যাকে আমরা ভগ ভাবি-_হয়তো৷ তিনিই 
প্রকৃত বৈষ্ণব বা সাধু। অতএব সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। কাউকেই অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়, যদ্দি কারে প্রতি শ্রদ্ধা 


আট 


না জাগে-তবে তাকে এড়িয়ে যাওয়। সঙ্গত, কিন্তু কোন বৈষ্ণব বা 
সাধুকে আঘাত করা অসঙ্গত, অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বা অপমান করা 
অপরাধজনক । ভগবানের কোন ভক্তের হৃদয়ে আঘাত হানলে---তীরই 
হৃদয়ের ঠাকুরকেই আঘাত হানা হয়। তাই বৈষ্ণবাপরাধ এক 
মারাত্মক অপরাধ বিশেষ । 
বৈষ্ণবের বহুবিধ লক্ষণ সবার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, কিন্তু 
নিরস্তর কৃষ্ণনাম যার মুখে উচ্চারিত, যাঁর দর্শনে কৃষ্ণনাম মুখে 
আসে। অর্থাৎ যর দর্শনে- ভগবানের কথ। মনে হয়, ভগবানের 
নাম উচ্চারণ করার জন্য হৃদয় আকুল হয়, কে দেখলে ভগবানের 
কথা মনে হয়- তিনি যে বেশেই থাকুন, বাইরে তার যেরূপ আচর্ণই 
প্রকাশ পাক, তাকেই তার প্রতি বৈষ্ণব বা সাধুজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান হ'তে 
হবৈ' 
“নিরন্তর কৃষ্ণনাম যাহার বদনে । 
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ট ভজ তাহার চরণে ॥ 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। 
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥৮ 
প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব্র দর্শন মহা ভাগ্যগুণেই লাভ হয়। 
প্ধম্মাচার মধ্যে বহুত কর্মননিষ্ট। 
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শেষ্ঠ ॥ 
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত । 
কোটি মুক্ত মধ্যে দুল্পভ এক কৃষ্ভক্ত ॥ 
কঞ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত । 
তুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশীস্ত ॥” 
-চেতন্ত চরিতামৃত 
কৃষ্ণভক্ত নিষ্ষাম, তার মনে কোন কামনা থাকে না__একমাত্র 
কামন। শুধু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করা । ভোগী, মুক্তিকামী, 
সিদ্ধিকামী-তারা কেউ নিক্ষাম নন -- পূর্ণ নন। অভাববোধ 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে -- ততক্ষণ পধ্যস্ত তারা পূর্ণ নন। কৃষ্ণ- 


শয় 


তক্ত মাত্রেই নিষ্কাম, অভাব বোধহীন, তাই তারা সবাই পূর্ণ 
যতক্ষণ পধ্যন্ত পুর্ণত। না আসে --নিক্ষাম প্রেম সম্ভব নয়।. 
আমরা ভালবাসি বটে, এবং জাগতিক ভালবাস। যতই উচ্চাঙ্গের 
হোঁক-__আতেক্দ্িয় প্রীতিবাঞ্ছ সেই ভালবাসার সঙ্গে কোন না কোন 
ভাবে বিজড়িত থাকে । তাই ভালবেসেও আমরা স্তুখ পাই না। 
অভাববোধের তাড়নায়--ভালবাসার পাত্র-পাত্রীর কাছ থেকে কোন 
ন। কোন ভাবে প্রতিদান কামনা করি। প্রতিদান না পেলে দেহ- 
মনে তীব্র দাহের হষ্টি হয়| 
“আত্রেন্দিয় গ্রীতিবাঞ্ছ৷ তারে বলি কাম। 
কৃষেন্দ্রিয় গ্রীতি-বা্! ধরে প্রেম নাম ।” 
শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্ধ স্বরূপ । সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । শ্রীকৃষ্ণের দেহ 
ও শ্রীকৃষ্ণ অভেদ | শ্রীকৃষ্ণের শক্তি__হলাদিনী, সন্ধিনী এবং 
সংবিৎ। 
হলাদিনীর মাধ্যমেই প্রেমের বিকাশ । এবং কুষ্ণপ্রেমের চরম ও 
পরম অবস্থ। মধুর ভাবেতে বিদ্ভমান । 
“সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয় । 
রাতি গাঢ় হেলে তার প্রেম নাম হয় ||” 
৬ ঁ রঃ 
“প্রভু কহে ইহ! বাহ্‌ আগু কহ আর। 


রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার ॥ 
প্রতৃ কহে ইহ বাথ অ।শু কহ আর । 


রায় কহে জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য সার ॥ 
প্রত কহে ইহা বাহ আগু কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান শৃন্ত ভক্তি সাধ্য আর ॥ 
প্রভু কহে ইহ হয় আগু কহ আর। 
রায় কহে প্রেমভক্তি সব্বপাধ্য সার ॥ 
প্রভূ কহে ইহ হয় আগু কহ আর। 
রায় কহে দান্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥ 


দশ 


প্রত কহে ইহ হয় কিছু আগ আর। 
রায় কহে সধ্য প্রেম সবর্ধ সাধ্য সার | 
প্রভু কছ্ঠে ইহোত্বম আগু কহ আর । 
রায় কহে বাংসল্য প্রেম সব্ব সাধ্য সার ॥ 
প্রভূ কহে ইহোত্ম আগ কহ আর । 
রায় কহে কান্ত ভাব প্রেম সাধ্য সার ॥” 
মহাপ্রভু ও বিদ্ভানগরের রামানন্দ রায়ের কথোপকথনের 
মাধ্যমেও কান্তভাব ব৷ মধুরভাবই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত । 
মুক্তি অপেক্ষ' শ্রীকৃষ্ণ সকল কন্ম সমর্পণ করা শ্রেষ্ঠ। তদাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানশূন্ত 
ভক্তি। জ্ঞান-শুন্য ভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ । আবার প্রেম- 
ভক্তি অপেক্ষা দাস্ত-প্রেম শ্রেষ্ঠরপে স্বীকৃত । 
শ্রীঅদৈত প্রভৃও দাস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে 
বলেছেন -- 
“মোর নাম অদ্বৈত তোমার শ্দ্ধদাস। 
জন্মে জম্মে ভোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥ 
"মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্‌ ক্ষণমপি ভবতো। ভক্তিহীনান্‌ পদাজে ।” 
_মুকুন্দমাল। স্তোত্র । 
তক্ত অন্ত সঙ্গ কামনা! করে না, কারণ তাতে ইতর স্মৃতি জাগরিত 
হয়। ভক্তিতে আস্থাহীন মুমুক্ষুর সঙ্গও ভক্তগণের পক্ষে বজ্জনীয়। 
ভববন্ধচ্ছিদে তশ্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। 
ভবান্‌ প্রত্রহং দাস যত্ত্র 1বলুপ্যতে ॥| 
--হুনুমদ্বাক্যমূ। 
হে প্রভো, ভববন্ধনমোচনকারী ! তোমার কাছে আমি মুক্তি 
প্রার্থনা করি নী। কারণ এরপ প্রার্থনায় তুমি প্রভু, আমি দাস” 
এই সম্বন্ধ লোপ পায়। 
জস্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস। 
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস। 


এগার 


তুমি প্রত, মুঞ্ি দাস_ ইহা নাহি যথ!। 
হেন সত্য কর প্রভূ, না ফেলিহ তথা । 
_-চৈতন্ত ভাগবতম্‌ ১০ অঃ 
দাস্ত প্রেম অপেক্ষা সখ্য-প্রেম শ্রেষ্ঠ। 
শাস্তরসে শান্তরতি “প্রেম” পর্য্যন্ত হয়। 
দাস্যরতি “রাগ' পর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় | 
সখ্য-_বাৎসল্য- রতি পায় “অনুরাগ” সীম] । 
স্ববলাছ্ের ভাব পধ্যন্ত প্রেমের মহিম] ॥ 
সখ্য প্রেমের থেকে শ্রেষ্ঠ বাংসল্য প্রেম, এবং বাংসল্য-প্রেম 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কান্ত ব৷ মধুর ভাব--প্রেমের চরমোৎকর্ধতা মধুরভাবেই 
পরিপূর্ণরূপে বিদ্ভমান। 
আমাদের জাগতিক অভিধানে প্রেম শব্দটি আছে মাত্র, কিন্ত 
প্রেমধন ছিল চির অনপিত, পৃথিবীতে অনপিত । সেই প্রেমধনের 
জীবস্তমুদ্তি একমাত্র শ্রীমন্সহা প্রভুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব । 
কৃষ্েজ্দিয় গ্রীতি বাঞ্৷ যুক্ত পরম প্রেমের তুলন! কোথায়? 
রাধার ভাব ও কান্তি স্বীকার করে মহাপ্রভুই সে প্রেমের অমৃতময় 
বাতী। শোনালেন। নইলে এ প্রেমের কথা আমরা কি করে 
জানতুম ? নুলোকে, দেবলোকে এবং সত্যাদি কোন লোক, এমন কি 
পরব্যোমে এবং মথুরা বা দ্বারকায়ও এ প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় 
না। 
ব্রজ বিন! ইহার অন্যত্র নাহি বাস। 
ব্রজবধুগণের এই ভাব নিরবধি । 
তার মধ্যে শ্লীরাধার ভাবের অবধি ॥ 
পৌঢ নিশ্মলভাবে প্রেম সব্বোত্বম। 
কৃষ্ণের মাধুধ্যরস--আসম্বাদ কারণ ॥ 
অতএব সেইভাব অঙ্গীকার করি । 
সীধিলেন নিজ বাহ! গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
শ্রীরাধার মতো! আর কেউ তেমন করে বলতে পারেন নি-_ 


বারে। 


“সই কেবা! শুনাইল শ্টাম নাম 
কানের ভিতর দিয়! / মরমে পশিল গো! ! আকুল 
করিল মোর প্রাণ, 
“পিরীতি বলিয়া; এ তিন আখর ॥ 
তুবনে আনিল কে। 
প্রেম বা পীরিতি--এই শব্দটির সার্থক বিকাশ তাই ব্রজললনা 
তথা শ্ীরাধার কৃষ্ণপ্রেমে । মন্মহাপ্রভ সেই প্রেমেরই জীবন্তমৃত্তি 
হয়ে ধরণীতে আবিভূত হয়েছেন । 
আত্মারাম, স্বাধীন ও স্বরাট শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবময়ী শ্রীরাধার 
প্রেমে পরাজিত, অনন্ত খণ ভারে খণী। মুনিজন এবং দেবগণ ধার 
চরণ কমল বন্দন। করেন, সেই স্বাধীন স্বরাট ও আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের 
মনোভাবকে সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন কবি জয়দেব । 
স্বর গরল খগ্ুনং মম শিরগি মণ্ডনং 
দেহি পদ পল্লব মুদারম্‌ । 
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো 
হরতু তছুপাহিতং বিকারম্ 
হে প্রিয়তম তোমার রমনীয় পদপল্পব ভূষণ স্বরূপ আমার 
মস্তকে অপণ কর, তাতে কেবল যে আমার মস্তকের শোভ। বৃদ্ধি 
পাবে তা নয়, যে অনঙ্গরূপ গরল আমাকে বিষ-জ্বালায় দগ্ধ করছে-_ 
তারও খণ্ডন হবে। 
মদন জ্বালা রূপ নিদারুণ অগ্নি আমাকে দগ্ধ করছে, চরণ স্পর্শে 
দেহজনিত বিকার বিদূরিত হোক । 
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে মহাভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণচলীল! 
সম্বরণের পূর্বে ত্রজে গিয়েছিলেন | ব্রজললনাগণ উদ্ধবের পরিচয় 
জানতে পারলেন এবং যখন জানলেন শ্ত্রীউদ্ধব কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত 
হয়েই বৃন্দাবনে এসেছেন ।--তখন ব্রজললনাগণ একান্তে কৃষ্ণলীলা 
সমূহ স্মরণ করে বিলজ্জভাবে রোদন করতে লাগলেন । মহাভাবময়ী 
শ্রীরাধা ভ্রমর গীতায় কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করলেন। উদ্ধব ব্রজললনা- 


তেরো 


গণকে নানাবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। এবং গোপীগণের 
অন্থুরোধে শ্্রীউদ্ধব তিনমাস বুন্দাবনে অবস্থান করলেন। 
ভক্ত উদ্ধব কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী ব্রজললনাগণের কৃপাভাজন 
হ'লেন। গোগীগণ কৃপা পরবশ হয়ে উদ্ধবের কাছে কষ্ণপ্রেম ও 
কৃষ্ণনুরাগের যে অচিন্ত্য ও অশ্রুত ভাবাবলী প্রদর্শন করেছিলেন, 
কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত উদ্ধব ব্রজলালনাদের অন্থুগ্রহে ধন্য হয়ে--এ 
অচিস্ত্য প্রেমান্থুরাগের গ্রাহক হয়ে বলেছিলেন-_- 
এতাঃ পরং তন্ুভৃতো ভূবি গোপবধেব! । 
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মানি রূঢ় ভাবাঃ। 
বাগস্তি যস্তবভিয়ে। মুনয় বরঞ্চ । 
কিংব্রশগজন্মভিরনস্ত কথাসারস্য ॥ _ভাঃ ১০।৪৭)৫৮ 
নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজগোগীগণের অনন্থগত 
প্রেম বিদ্যমান থাকায় তারাই কেবলমাত্র সার্থক জন্ম লাভ করেছেন । 
ভবভীত মুমুক্ষু মুনিগণ এবং আমার মত ভক্তগণ এরূপ প্রেম প্রার্থনা 
করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকথা রসিক ব্যক্তিগণের শৌক্র, সাবিত্র ও 
যাজ্ঝিক-_ এই ত্রিবিধ জন্মে অথবা! চতুন্মুখ ব্রহ্মজন্মেই বাকি? যে 
কোন জন্মে জন্মলাভ করলেও গোগীগণই সব্বোত্তম। 
উদ্ধব শুধুমাত্র ব্রজগোপীগণের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না, 
তাদের শ্রীচরণরেণুর প্রার্থী হয়ে বললেন,_- 
আসামহো চরণরেন্ু জুষামহং স্যাং 
বুন্দাবনে কিমপি গুল্সলতৌষধীনাম্‌। 
যা দুস্ত্যজং স্বজনমাধ্য পথঞচহিত্বা, 
ভেজুমু কুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিষৃগ্যাম্‌ ॥ 
-ভাঃ ১০৪৭।৬১ 
যারা দুস্ত্যজ্য পতি-পুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ 
পূর্ববক শ্রুতি সমূহের অব্েষণীয় শ্রীকৃষ্ণ পদবীর অনুসন্ধান করেছেন, 
আহা, আমি বৃন্দীবনে সেই ব্রজললনাগণের চরণরেণুভাক্‌ গুলসলতাদির 
মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্মলাভ করে ধন্য হবো । 


চোদ্দ 


রাধারুষেের লীলা এই অতি গৃঢ়তর। 
দাশ্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না! হয় গোচর ॥ 
যবে এক সখীগণের ইহা! অধিকার । 

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 

সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। 

সখী লীলা বিস্তারিয়া সথী আম্বাদয় 

সী বিনা! এই লীলার অন্তের নাহি গতি । 
সখী ভাবে যে তীা"রে করে অঙ্গতি ॥ 
রা'ধাকুষ্ণ কুগ্তসেব! সাধ্য সেই পায় । 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 


একমাত্র রাগান্থুরাগী ভজনকারী বৈষ্ণবগণ ভাবদেহে সখীরপে 
কৃষ্ণের ভজনায় সমর্থ--সখারূপে রসরাজের ভজন! সাধারণের 


অসাধ্য । 


বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্লোঃ, 
শরদ্ধান্বিতোহনুশুন্দথ বর্ণয়েদ যঃ। 
ভর্ভিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কাম, 
হৃদরোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ | 


ভাত ১০।৩৩।৩৯ 


যিনি অদ্ধান্বিত হয়ে ব্রজবধূগণসহ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া- 
বর্ণন বা শ্রবণ করেন বা ব্যক্ত করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে পরা- 
ভক্তি লাভ করে হৃদরোগরূপ জড় কামকে শীত্রই দূর করতে সমর্থ হন্‌। 
এ সম্পর্কে চরি্তামতেও উন্লেখ রয়েছি -- 


ব্রজবধু সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস। 
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ 
হৃদরোগ কাম তার তৎ্কালে হয় ক্ষয়। 
তিনগুণ ক্ষোভ নহে-মহাধীর হয় ॥ 
উজ্জল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায়। 
আনন্দে কৃষ্ণমাধুধ্যে বিহরে সদায় ॥ 
-চরিতাম্বত অঃ ৫ প: 


পনেরো 


শ্রীকচও গোগীগণের প্রসঙ্গে বলেছেন__ 
_ প্রামেন সার্ধং মথুরাং প্রণীতে 
শ্বাফন্কিন। মর্ধ্যন্থুরক্ত চিত্তাঃ। 
বিগাঢ ভাবেন ন মে বিয়োগ-_ 
তীত্রাধম্নোহস্যং দশ; স্খায় ॥”, 
অক্রুর বলরাম সহ আমাকে মথুরায় নিয়ে গেলে-আমাতে অতি 
দৃঢ়ভাবে অন্ুরক্তচিত্বী গোগীগণ তখন আমার বিরহজনিত তীব্র 
ও ছুঃসহ মনস্তাপে তপ্ত হয়ে কেবলমাত্র আমার সমাগম ব্যতীত অন্য- 
কোন বস্তুকেই সুখকররূপে দর্শন করেন নাই। 
ব্রজবধূগণের কৃষ্ণসঙ্গে কল্পকাল ক্ষণার্ধবৎ এবং কৃঞ্ণ বিরহে ক্ষণার্ধ- 
কালও কল্পসম প্রতীত হয়েছিল-- 
বরহ্বরা ব্রিততরিপ্যঘশত্রো। 
স৷ ক্ষণার্ধবদগাত্তর সঙ্গে | 
হ! ক্ষণার্ঘমপি বল্পবিকানাং, 
্রঙ্গরাত্রিতবদ্ধিরহেইভূৎ। 
গোগীগণ বললেন--হে অঘনাশন ! রাসস্থলীতে তোমার মিলন 
কালে বাদ্ধবীগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মরাত্রি সকলও ক্ষণার্ধতুল্য গত হয়ে- 
ছিল। হায়! এখন তোমার বিরহে এ বল্পবীবৃন্দের ক্ষণার্ধকালও 
্রহ্মরাত্রি সমূহের ন্যায় সুদীর্ঘ প্রতীত হচ্ছে। 
অক্রুর দর্শনের পর গোপীগণ পারস্পরিক আলোচন। প্রসঙ্গে 
বলেছেন-_ 
যশ্যান্ুরাগললিতশ্মিবন্মন্ত 
লীলাবলোক পরিরম্তণ রাসগোষ্্যাম্‌। 
নীতা: স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনাতং | 
গোপ্যঃ কথংঘন্বাতিতরেম্‌ তমো দুরস্তম্‌ ॥ 
স্ভাত ১০1৩৯।২৯ 
হে সখিগণ--যে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ মধুর হাস্য, লীলাসহ 
দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনযুক্ত রাগ সভায় আমি রাত্রি সকলকে ক্ষণক1লের 


ষোল 


ম্যায় অতিবাহিত করেছি, সম্প্রতি তার (শ্রীকষ্চের ) অভাবে এই 
ছুম্পার বিরহ ছুঃখ কিরূপে উত্তীর্ণ হবো । 
গোচারণের জন্য শ্রীকৃষ্চ বনে গমন করতেন, তখনও কৃষ্ণবিরহ- 
ব্যাকুলা গোগীগণের কাছে ক্ষণকাল মাত্র সময়ও যুগসম গ্রতীত 
হতো 
“অটতি যদ্তবানহ্ছি কাননং 
ক্রুটী যুগায়তে ত্বামপশ্টুতাম্‌ ॥” 
--ভাঃ ১০।৩১।১৫ 
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন__হে প্রিয়তম, যখন তুমি দিবাঁভীগে 
ব্রজবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখে ক্ষণকালও আমাদের 
কাছে একযুগ বলে মনে হয়। 
লোকছয়ের ধন্মবিহারে গোপীগণের কৃষ্ণভজন রীতির তুলন। 
বিরল । 
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্ধ্যপথঞ্চ হিত্বা, 
ভেজুমুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভিবিষৃগ্যাম্‌ ॥ 
সভা ১০৪৭৬), 
রী র্‌ স্‌ 
হুস্ত্যজ আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করেও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
প্ীতি-সম্পাদনের জনা স্দা সচেষ্ট । 
লোকধন্ম, বেদধন্ম, দেহ্ধন্ম কন্ম। 
লজ্জা, ধৈর্য), দেহস্থখ আত্মস্থ-মন্ম। 
দুস্ত্যজ্য আধ্্যপথ, নিজ পরিজন । 
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভতৎসন। 
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন | 
কৃষ্্থখ-হেতু করে প্রেম সেবন ||. --চ: চ;: আঃ ৪ পঃ 
লোকধন্ম, বেদধন্ম, দেহধম্ম, লজ্জা, দেহস্্খ, সংসার ধর্ম, আপন 
পরিজন-সকল কিছু পরিত্যাগ করে ব্রজবধূগণ অনন্য চিন্ছে 
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির কারণে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন । 


সতেরো 
গৌর কথা--২ 


_ ছুহন্ত্যোইভিযযু কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুতস্থকাঃ। 
পয়োহধিশ্রিত। সংযা বমনুদ্বান্তাপর! যযুঃ ॥ 
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্ব৷ পায়য়্ত্যঃ শিশুন্‌ পয়; | 
শুক্রবস্ত: পতীন্‌ কাশ্চিদশ্মন্ত্যোইপাস্য ভোজনষ্‌ ॥ 
লিম্পক্ত্যঃ প্রমুজস্ত্যোইস্য। অগ্তস্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে । 
বাত্যস্তবন্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্টীস্তিকং যযুঃ ॥ 
--ভাঃ ১০।২৯।৫-৭ 
তাদের মধ্যে (গোপীগণের মধ্যে) কেউ কেউ ছুগ্ধ দোহন 
কবছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের আহ্বান (কৃষ্ণগীত বা বংশীধ্বনি ) শ্রবণে 
সমুৎসুক হয়ে যাত্রা করলেন। কেউ চুল্লীর ওপরে ছুগ্ধ, কেউ বা 
চু্লীস্থিত অন্ন না নামিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন। কোঁন কোন 
ব্রজবাল। খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করছিলেন, কেউ বা শিশুকে স্তন্ত 
প্রদান করছিলেন, কেউ ম্বামীসেবা, কেউ ভোজন, কেউ অঙ্গরাগ, 
কেউ বা শরীর মার্জন এবং কেউ কেউ বা নয়নঘ্য়ে অঞ্জন প্রদান 
করছিলেন। তারা তখন নিজ নিঙ্গ কার্য্যাদি অসমাপ্ত রেখেই 
নিপরীত ভাবে বসনভূষণাদি ধারণ করে আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
উপস্থিত হয়েছিলেন । 
অতএব ব্রজললনাগণের কষ্ণপ্রেমের তৃলন! কোথায় ? স্বরাট, 
স্বাধীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং মুনিগণার্ধক হয়েও, এবং তিনি 
স্বয়ং সর্ববস্থখে পরিপূর্ণ হয়েও স্বসুখার্থে ব্রজবালাগণের সঙ্গে রমণে 
নিরত হয়েছিলেন । 
ব্রজললনাগণ শুকৃষ্ণের স্বরূপভূত-হলাদিনী শক্তি বিধায় তারা 
তারই আত্মভুত; স্ুতরাঁং তাদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রমণ একান্ত 
ভাবেই স্বাভাবিক। ভগবানের নিজাত্বা অপেক্ষা ভক্তগণই তার 
নিকট অধিক আনন্দপ্রদ। ব্রজললনাগণ সর্ধবভক্ত শিরোমণি বিধায় 
আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আনন্দ প্রাপ্তির কারণেই তাদের সঙ্গে রমণ 
করেছিলেন । 
“তামেব পরমাত্মানাং জারবুদ্ধাপি স্গতা;1”_-ভাঃ ১০।২৯।১১ 


আঠারো 


পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোষ্বামী বলেছেন- গোদীগণ জ্বারবুদ্ধির 
দ্বারা পরিচালিত হয়েও পরমাত্ম শ্রীহরির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। 
গোপীগণ মাধুধ্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই একান্তভাবে জানতেন, কিন্ত 
শ্রীকষ্ণের বিলাসমৃত্তি শ্রীনারায়ণকে জানতেন না। 
“গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়। 
ব্রজেন্্রনন্দন বিনা অন্য না জানয় ॥ 
শ্তামন্ন্দর, শিখিপুচ্ছ-_গুঞ্লাবিভূষণ। 
গোপবেশ, ব্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন ॥ 
ইহা ছাড়ি, কৃঞ্ যদি হয় অন্যাকার | 
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥ 
_চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ 
গোগীগণ অনন্তচিত্তে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণেতেই আসক্ত ছিলেন। 
স্বর নারায়ণ লক্ষ্মীর মনহরণ করতে সমর্থ হ'লেও- _গোগীগণের মন 
হরণে সমর্থ হন নি। কারণ গোগীগণ একান্ত ভাবেই কেবল মাত্র 
শ্রীষ্তকেই ভ্ানতেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তান্ত বিলাসমৃন্তি তাদের কাছে 
প্রীতিপ্রদ ছিল না । 


গোপীনাং পশুপেন্দ্রন্দনজুষে। ভাবস্য কন্তাংকৃতী । 
বিজ্ঞাতুং ক্ষমৃতে দুরূহপদবী সধারিণং প্রক্রিয়াম্‌॥ 
আবিষূর্বতি বৈঞ্বীমপি তন্নং তশ্মিন তূজৈজিফণুতি | 
ধাসাং হস্ত চুতুভিরভভূতরূচিং রাগোদয়; কুঞ্চতি ॥ 
-_ ললিতমাধব ৬ অঃ ১৩ শ্লোঃ 
কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক ভরে অদ্ভূত রুচিযুক্ত নারায়ণ মৃত্তি 
প্রকট করলে-_-গোগীগণের রাগোদয় সম্কৃচিত হয়ে পড়ল। অত্তএব 
ভ্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্য তজনশীল ছূর্গম পারকীয় পথাবলন্থিনী 
গোগীগণের ভাবক্রিয়া কোন পণ্ডিত উপলব্ধি করতে জমর্থ ? 
গোগীগণ কৃষ্ণপ্রেমে এতই আত্মহার! যে, তার! স্বদেহস্থৃতি পর্য্যস্ত 
বিস্ৃত হয়ে পড়তেন। তবু যে কোন কোন সময় তার! স্বদেহে মার্জন 


উনিশ 


ব| ভূষণাদি ধারণ করতেন--তা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের 
জন্য। 

“তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহ প্রীত । 

সেহে! ত? কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥ 

এই দেহ ঠকলু আমি কষে সমর্পণ । 

তাঁর ধন, তার এই সম্ভোগ-কারণ ॥ 

এদেহ-দর্শন-ম্পর্শে কুষ্-সম্ভোষণ। 

এই লাগি করে অঙ্গের মাজ্জ ন-ভূষণ ॥ 


- ঠৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ 
গোগীগণের স্বরূপ সাধারণের ছুরধিগম্য । তার! শ্রীকৃষ্ণের 
হলাদিনী-শক্তি সম্ভূতা । 
এবং পরিষঙ্গ করাভিমর্শ_ ? 
লিগ্ধে ক্ষণোদ্দামবিলাস-হাসৈঃ | 
রেমে রমেশে। ব্রজন্বন্দরীতি-_ 
বথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিদ্ব_ বিভ্রমঃ ॥ - ভাঃ ১০।৩৩।১৬ 


প্রীশুকদেব বললেন- বালক যেরপ স্বীয় প্রতিবিন্বের সঙ্গে ক্রীড়া 
করে, সেরূপ লক্ষ্মীর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে আলিঙ্গন, 
করমর্দন, স্িগ্ধ-দৃষ্টি, উদ্দাম বিলাস ও হান্তসহকারে ব্রজসুন্দরীগণের 
সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলেন । 
গোপীগণ সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_ 
সহায়। গুরুবঃ শিষ্য ভূজিস্তা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ ! 
সত্যং বদাম তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবস্তিন ॥ 
মণ্মাহাত্ম্যং মৎ্সপধ্যাং মন্জদ্ধাং মন্মনোগতম্। 
জানস্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্তে জানস্তি তজ্ৰতঃ ॥ 
-আদিপুরাণ 
হে পার্থ, গোগীগণ আমার সর্বস্ব । তাঁরা আমার সহায় অর্থাৎ 
প্রিয়া, গুরুত্বরূপ ন্েহ করেন, শিষ্বের ন্যায় সেবা করেন, তারা 
উপভোগ যোগ্যাও বটেন, বন্ধুর ন্যায় তারা প্রেমাচরণ করেন এবং 


কুড়ি 


বিবাহিত স্বরূপ ব্যাবহার করেন । আমার মাহাত্ম্য» আমার সেবা, 
আমার প্রতি শ্রদ্ধা_-আমার মনের ভাব কেবলমাত্র গোপীগণই 
জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ এ তথ্য আর কেউ জানে না । 
“কুষেের সহায় গুরু, বাদ্ধব, প্রেয়সী। 
গোপিক1 হয়েন প্রিয়া, শিক্া, সখী, দাসী ॥ 
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্চিত। 
প্রেমসেবা পরিপাটি, ইষ্ট সমীহিত || 
সেই গোগাগণ মধ্যে উত্তম রাধিকা] | 
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্বাধিক |, 
--চঃ চ;ঃ আঃ ৪ আঃ 
রাধা সহ কৃষ্ণের যতেক ক্রীড়া, রসবৃদ্ধির কারণে সংঘটিত --অন্যান্য 
গোপীগণ রসোঁপকরণ মাত্র । 


“সবব” গোগীযু সেবৈকা বিষ্ঞোরত্যন্তবল্পভা |” 
--পন্মপুরাণ 
রাধাকৃ্ণ এক আত্মা। কারণ শ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণেরই হলাদিনী শক্তি 
সম্ভৃতা। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র ব্রজবাীগণই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ--ভক্তদের 
আনন্দ বর্ধনের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীল! । 
রাধারুষ্ এক আত্মা, হই দেহ ধরি। 
অগ্গোন্তে বিলাসে রস আম্বাদন করি ॥ 


রাধা ও কৃঞ্চের সম্বন্ধ ও তাই অনবগ্, প্রেমের মাধুর্ষে মহামণ্ডিত | 
রাধিক! হয়েন কৃষের প্রণয়-বিকার । 
স্বরূপশক্তি হলাপিনী নাম ধাহার || 
হলাদিনীর মাধ্যমেই কুঞ্কচ আপন ভক্তদের আনন্দ বর্ধন করেন, 
পোবণ করেন। হলাদিনীর সার “প্রেম তথা প্রেমসার “ভাব” ভাবের 
পরম পরাকাষ্ঠ। মহাভাবে, তাই শ্রীরাধ! মহাঁভাব স্বরূপ । 
হলাদিনী করায় কষে আনন্দান্বাদন | 
হলাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥| 
শক্তিমান্‌ ও শক্তির পরম্পর সম্বন্ধ _ 


সচ্চদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ | 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনরূপ ॥ 
আনন্দীংশে হলাদিনী, সদংশে গন্ধিনী। 
চিদংশে সন্ধিৎ যারে জ্ঞ'ন করে মানি ॥ 
সন্ধিনীর সার অংশ “শুদ্ধসত্্' নাম। 
ভগবানের সভা হয় ষাহাতে বিশ্রাম ॥ 
কৃষ্ণে ভগবত জ্ঞান সম্বিতের সার। 
ব্র্ষজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার || 
হলাদিনীর সার “প্রেম? গ্লেমদার “ভাব”। 
ভবের পরমাকাষ্ঠা নীম 'মহাভাব' ॥ 
মহাভাব স্বরূপ শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। 
সর্বগুণখনি কুষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥| 
স যর স 
কৃষ্ণ প্রেমভাবিত ধার চিতেন্দ্িয় কায়। 
কুষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় || 
অবতাবী কুষ্ণ ঘৈছে করে অবতার । 
অংশিনী রাঁধা হৈতে তিনগণের বিস্তার || 
কৃষ্ণপ্রেমের মহাভাবে ভাবিত শ্রীরাধার চিতেক্দ্িয়-কাঁয়। তাই 
শ্রীরাধাই বলতে পারেন-_“তীর প্রতি অঙ্গ লাগি কীদে/ প্রতি অঙ্গ 
মোর ।' 
অন্ঠান্ত ব্রজললনাগণ সম্বন্ধেও চৈতন্য চরিতামূতে উল্লেখ রয়েছে-- 
আকার-_ন্গরূপ- ভেদে ব্র্দেবীগণ। 
কায়ধ্যুহরূপ তার রসের কারণ ॥। 
বহুকীন্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। 
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ !। - চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ 
গোপীভাব এবং গোপীতত্ব সাধারণের ছুরধিগম্য তত্ব । পরম 
করুণাময়ের পরম করুণ? ছাড়া এ তত্ব সাম্রাজ্যে অন্তুপ্রবেশ ছুঃসাধ্য। 
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো সমেতি সমুপাসতে | 
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগুঢ় প্রেম ভাজনম্‌।। -_ আপুর! 


বাইশ 


শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন- হে পার্থ, গোপীগণ তাদের নিজ নিজ 
শরীর আমার ভোগ্য বলেই তাতে যত্ব প্রকাশ করেন, সেই গোগীগণ 
অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেউ নেই । 
গোপীগণের কৃ্ণ-প্রেমের কথা যখন গ্রীউদ্ধব গোপনে শ্রীকৃষ্ের 
পট্টমহিষীগণের কাছে নিবেদন করেছিলেন, সেকথা শুনে পষ্টমহিযী- 
গণ প্ররেমপ্রলুব্ধ হয়ে বলেছিলেন 
ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্য স্বারাজ্যাং ভৌজ্যমপ্যুত | 
বৈরাজ্যং পারমেষ্ট্ঞ্চ আনস্ত্যং বা হরেঃ পদম্‌ || 
কাময়ীমহ এতস্ত শ্রীমৎপাদরজ; শ্রিয়ঃ | 
কুচকুস্কুমগন্ধাঢ্যং মুদ্ধনা বোঁঢ,ং গদাভূতঃ || 
ব্রজন্বিয়ো যদ্বাগ্থান্তি পুলিন্দ্যস্ুণ বীরুধঃ| 
গাবশ্চারয়তে। গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ | 
_-ভাঃ ১০1৮৩1৪১১৪৩ 
গোলীগণ তথা মহাভাবন্বরূপা শ্রীরাধার কৃষ্প্রেমে চিরবদ্ধ 
হয়েছেন স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ । কেবল বদ্ধ বললে কম 
বল। হয়--খণী হয়ে রইলেন তিনি । 
“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং্যথৈব ভজাম্যহম্‌।, - গীত 
কিন্তু গোদীগণ তথা মহাভাবন্বরূপ। শ্রীরাধার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের 
সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব হয় নি। 
কষ্র প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্বব হেতে। 
যে ধেছে ভে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ 
সে প্রতিজ্ঞ! ভর্দ হৈল গোপীর ভজনে। 
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ _শ্রীমুখ বচনে ॥| 
_ চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৭৭-৭৯ 
প্রেমময়ী মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার যে প্রেমের কাছে জগৎ- 
মোহন শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত । শ্রীরাধার যে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
মোহিনী-মোহন হয়েছেন সেই প্রেমের পাত্রীকে ভগবান শ্্রীক্চ তাই 
বলতে বাধ্য হয়েছেন--- 


তেইশ 


নপারয়েংহং নিরবছাসংযুজাত, 
ত্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
যা মা ভজন্‌ হজ্জরগেহ__শৃঙ্খলাঃ, 
সংবৃশ্চ তথ: প্রতিযাতু সাধুনা”। --ভাঃ ১০।৩২।২২ 
আমার সঙ্গে তোমাদের ষে সংযোগ তা” বিশুদ্ধ প্রেমময়। 
তোমর! দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করে আমার ভজনা করেছ, আমি 
দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হলেও প্রত্যুপকার সাধনে সমর্থ হবে! 
না, অতএব তোমর! নিজ নিজ সাধুকৃত্য দ্বারা গ্রত্যুপকৃত হ'ও। 
মহাভাবন্বরূপা শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় স্বীকার করতে 
হয়েছিল বিন দ্বিধায়। শ্ত্রীকৃষ্ণলীলায় স্বরাট ও স্বাধীন শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীরাধার কাছে খণী হয়েছিলেন । 
খণ স্বীকার করেও নিত্যতুপ্ত ভগবান পরিতৃপ্ত হ'তে পারেন নি। 
পরিতৃপ্ত হ'তে পারেন নি বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ ূপে ভাব ও বর্ণে শ্রীরাধার 
ভাব ও অঙ্গকান্তি স্বীকার করে আবিভূ্ত হ'তে হ'ল ত্াকে। 
গীতায় উক্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই আবার আসতে হ'ল তাকে । 
অন্তরে ও বাইরে প্রেমময়ী শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম তন্ময়তাঁয় বিভাবিত 
কৃষ্ণ, স্বয়ং প্রেমাম্বাদনে উন্মত্ত হয়ে সেই প্রেম-পসরার ডালি 
ভক্তজনের কাছে অকাতরে বিতরণ করলেন । 
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥ 
রাধিক] প্রেমগুরূ, আমি শিষ্য নট । 
সদা আমা নান! নৃত্যে নাচাঁয় উদ্ভট | 
নিজ প্রেম আব্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ । 
তাহা হইতে কোটিগুণ রাঁধা-প্রেমাস্বাদ |) 
শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যরূগী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই স্বীকার করলেন যে 
তিনি রাধার প্রেমে বিহ্বল । 
সেই প্রেমার রাধিকা পরম “আশ্রয় ।, 
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়? || 


চব্বিশ 


বিষয় জাতীয় সুখ আমার আম্বাদ | 
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ 
আশ্রক্প জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। 
যত্বে আম্বাদিতে নারি, কি করি' উপায় ॥। 
নী গ্ 
রস আম্বাদিতে আমি কৈল অবতার । 
প্রেমরস আন্বাদিব বিবিধ প্রকার 11 
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে । 
তাহ1 শিখাইব লীলা__-আচরণ দ্বারে || 
রাঁধা-ভাব অঙ্গী করি, ধরি, তার বর্ণ। 
তিন স্থথ আম্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ 
_চৈতন্ত চবরিতামৃত ৪র্থ পঃ 
শ্রীকষ্চচৈতন্তরূগী ভগবানের আবির্ভাবের কারণ চৈতন্য চরিতামৃতের 
উপরোক্ত শ্লোকে বিশদভাবে বণিত | 
£বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধ। | 
“বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধা। আম্বাদনের চমতকারিতাই, 
মহারস ও রস সম্ভোগের চরম পরিণতিই নদীয়া বিনোদিয়। গ্রীগৌর 
বিশ্বস্তর। রম্স-ব্রন্মের আন্ুৃভূতি আজ প্রকটিত ধরণীর ধুলিতে 1” 
-ডঃ মহানামতব্রত ব্রহ্মচারী ৷ 
গীতায় উক্ত আপন প্রতিশ্রুতি পালনের নিমিত্ত, অন্তরঙ্গ পরিকর- 
গণের জন্য পুসরাজ উপাসনার প্রবর্তনের জন্য, জাতি-ধশ্ম--পাগী-তাগী 
নিবিশেষে সকল মানুষকে পরমার্থের অধিকার প্রদানের জন্য__ভূম! 
নেমে এলেন ভূমিতে । 
শ্রীশঙ্করাচারধ্যের অদ্বৈতবাদের প্রভাব ব্যাপকভাবে যখন বিস্তারিত, 
কুষ্ণতত্বে যখন বিস্মৃতির অন্ধকারে প্রায় অবলুপ্ত--প্রেমের ঠাকুর 
করুণার মূর্ত বিগ্রহ গ্রীগৌরাঙ্গ ধরণীতে আবিভূঁতি হয়ে কৃষ্ণতত্বকে 
যথাযথভাবে তুলে ধরলেন। ভূমার ভূমিতে আবির্ভাব নিশ্চয়ই এক 
অঘটন--কিস্তু ইতিহাঁসই সে অঘটনের সাক্ষী । 


পঁচিশ 


যুগ যুগাস্ত ধরে মানুষ পরম পুরুষ ভগবানের সন্ধানে লিপ্ত, সেই 
পরম পুরুষই করুণার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে মানুষের সন্ধানে 
নেমে এলেন ধরণীর ধূলিতে। এ এক পরমাশ্ঠ্য। এর চেয়ে আর 
কোন পরমাশ্র্য্যের কথ। সকল শাস্তান্বশীলনেও পাওয়া সম্ভব নয়। 
মানুষ এতকাল ভগবানের জন্য কেঁদেছে। প্রেমের ঠাকুর করুণার মূর্ত- 
বিগ্রহ শ্রীগৌরাক্গ মহাপ্রভু মানুষের জন্য কাদলেন। 

উচ্চৈ:স্বরে কাদে প্রভূ জীবের লাগিয়া ।, 

মানুষ অপূর্ণ, চিরন্তন অভাবগ্রস্ত। অনার্দিকালের ভগবদ-__ 
বিশ্বাতির ফলেই মানুষ চির অভাবগ্রস্ত । ভগবান্‌ পূর্ণ-পুরুষ । 
যতক্ষণ ন। মানুষ তার সংস্পর্শে আসছে--ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের 
পক্ষে পূর্ণ হওয়া অণ্তব নয়। মানুষের অভাববোধ দূর হ'তে 
পারে না। 

করুণার মূর্ত বিগ্হ মহাপ্রভূ ধর্ণীতে এসে করুণাভরে বললেন-_ 
প্রেমেই পূর্ণতা । আত্েব্দ্রিয় গ্রীতিবাঞ্ছাহীন কৃষ্ণপ্রেম তথা ভগবদ্‌- 
প্রেমই সার। 

চিরকালের অভাবগ্রস্ত মানুষকে শ্রীগৌরাঙ্গস্ন্দর পরম করুণায় 
কৃষ্ণপ্রেমের মহাধনে ধনী করে দিলেন! 

রাধাভীবছ্যতি অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে বুন্দাবনের কৃষ্ণ এলেন নদীয়ায়। 
অন্তরঙ্গ পরিকরগণের জন্য রসরাজ উপাসনার প্রবর্তন করলেন_- 
কলিধুগের সাধারণ মানুষের জন্য পরম করুণীভরে হরিনাম প্রবর্তন 
করে পরমার্থের সন্ধান দিলেন । নাম-গ্রেমের মালা গেঁথে জীবের 
কে পরিয়ে দ্রিলেন। 

নাম প্রেম মাল! গাথি পরাইল সংসার এ করুণার তুলন। 
নেই ! 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাঁসের এক বিস্ময়কর 
ঘটনা । এক অঘটন। 

ধম্মকলহে বিচ্ছিন্ন, শুক্ষ তর্ক দ্বারা বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধির 


ছাব্বিশ 


দ্বারা পরিচালিত জগতকে সকল বর্ণ, পাপাত্বা, পুণ্যাত্মা, স্বধন্মমী, 
বিধন্ম্ী, উপেক্ষিত, অবহেলিত আর্ত ও চির অভাবগ্রস্ত মানব 
সমাজকে এক সাম্য, সেবা ও প্রেমধর্ম্ে দীক্ষিত করাঁর জন্যই মহাপ্রভু 
নেমে এসেছিলেন ধরণীর ধুলিতে। 
গৌরকথা স্মরণ মাত্রেই জন্ম মৃত্যু আদি দ্বারা ছুঃখ-উদ্দেল, সংসার 
যন্ত্রণার দ্বারা সতত ব্যাকুল হৃদয়ের গ্রীতিহীনতা, শুষ্ষতা ও অতি- 
কাঠিন্যযুক্ত ভাবের মধ্যেও চিত্তের আর্রতা ও কোমলতা সঞ্জাত হয়। 
একথা অনম্বীকাধ্য যে, শ্রাগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ধর্মকে গ্রানিমুক্ত 
করে, নান। মতবাদের বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করে নব 
যুগধম্মের প্রবর্ণন করেছিলেন। 
ধন্মকলহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন, শুক্ষ তর্ক দ্বারা বিভ্রান্ত, আত্মঘাতিনী 
ভেদবুদ্ধি দ্বার পরিচালিত তৎকালীন ছুর্ধল ও শক্তিহীন বাঙালী 
জাতিকে-- শ্রীমন্মহাপ্রভুই সোদন সংহত ও এক্যবদ্ধ করে মানবতার 
ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। 
যদ্দিও শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ পরিকরগণের জন্য পরম মাধুধ্যময় 
রসরাজ উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন__কিন্তু সাধারণ মানুবকেও 
কপাসমুদ্রন্থরূপ সেই সনাতন পুরুষ বঞ্চিত করেন নি। পরম করুণায় 
কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের মাধামে পরমার্থের সন্ধান দিয়েছিলেন । 
কলিসম্ভরণোপনিষদেও দেখা যায় যে-_ 
হরে কুষণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে গাম হবে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকলুষনাশনম্‌। 
নাত: পরতরোপায়ঃ সর্ধববেদেষু দৃশ্যতে |)" 
হরেকৃষ ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী। এর থেকে 
শ্রেষ্ঠ উপায়ের কথা সর্ধববেদের মধ্যেও নেই । 
শ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ তাই বললেন__ 
কৃষ্ণ ভক্তি হউক সবার । 
কষ্ণনাম-গুণ বই না বলিহ আবু । 


সাতাশ 


কষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে | 
হরে কষ হরে কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
_কহিলাম এই মহামন্ত্র। 
ইহ! জপ” গিয়া! সবে করিয়া নির্ববন্ধ । 
ইহ। হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। 
সর্বক্ষণ বল? ইথে বিধি নাহি আর ॥। 
_চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৭৪-৭৮ 
অবশ্য সাধারণ জীবগণের কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে “কৃষ্ণনাম' 
রুচিপ্রদ না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তাদের রসনা অবিদ্া দ্বার! 
উত্তপ্ত এবং তাদের কর্ণ সর্বদা আন কথা শুনতে অভ্যস্ত ।- প্রাথমিক 
পর্য্যায়ে তাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ নামঞ্জণ চরিতাদি রুচিপ্রদ না হওয়। 
বিচিত্র নয়-_কিস্ত যদি কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্ুদিন সেবন করা 
যায় ব৷ শ্রবণ করা যায়_তবে কষ্চবিস্বৃতিরপ ভোগব্যাধির মূল 
অবিগ্। অপনোদিত হয় এবং নামে রুচি জন্মে । 
হরেকৃ্ণ মহামন্ত্র শুধুমাত্র জপ্য নয়, উচ্চৈ:স্বরে কীর্তনীয়ও বটে। 
মহামন্ত্র কেবল জপ্য বা অজপা নয়-_-উভয়ই | 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্দ শ্রীল রূপ গোস্বামী 
চৈতন্তাষ্টকে লিখেছেন _ 
হরেকঝ্ত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নাম গণনা, 
কৃত গ্রশ্থিশ্রেণী স্ুভগকটি হুত্রোৌজ্জলকরঃ। 
বিশালাক্ষে। দীর্ঘার্গুগল খেলঞিত তুজঃ, 
স চৈতন্ঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ধাস্তাতি পদষ্‌ || 
উচ্চৈ-স্বরে “হরেকৃষ্ণ নামোচ্চারণ করতে করতে ধার রসন। 
নৃত্য করতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত 
সুন্দর কটিন্ৃত্রে ধার উজ্জল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশাল নয়নযুক্ত 
ও আজান্ুলম্বিত ভূক সমন্বিত -মেই চেতন্যদেব কি পুনরায় আমার 
নয়ন পথে আসবেন 1 


আঠাশ 


পণুডপক্ষী কীট--আদি বলিতে না পারে। 
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে ।। 
জপিলে সে কষ্ণচনাম আপনে সে তরে। 
উচ্চ সঙ্কীর্ভনে পর-উপকার করে ॥ 
অতএব উচ্চ করি কীর্তন করিলে । 
শতগুণ ফল হয়, সর্বশান্ত্রে বলে ॥। 
জপতো! হরিনামানি, স্থানে শতগুণাধিকঃ | 
আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জপন্‌ শোতংন্‌ পুনাতি চ ॥ 
_শ্রীনারদীয়ে প্রহলাদ বাক্য । 
যিনি হরিনাম জপ করেন, তদাপেক্ষা উচ্চৈ£স্বরে হরিনাম কীর্তন- 
কারী যে শতগ্রণে শ্রেষ্ঠ, এতে দ্বিমত কি? যেহেতু জপকর্তী (িনি 
কেবল নাম জপ করেন ) কেবল মাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন-- কিন্তু 
উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম-কীর্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শোতৃ- 
সাধারণকে পবিত্র করে থাকেন। 
প্রীমন্মহীপ্রভুর স্বনাম প্রচার লীলাতেও দেখ যাঁয় যে,__- 
“আপন গলার মাল! সবাকারে দিয়া । 
আজ্ঞা করে প্রভু সবে__ “কৃষ্ণ গাঁও গিয়া || 
বল কৃষ্ণ, ভজ কুষ্, গাও রুষ্ণনাম। 
কৃষ্ণ বিশ্ন কেহ কিছু না ভাবিহ আন ।! 
যাঁদ আমা প্রতি শ্নেহ থাকে সবাকার। 
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥। 
কি শয়নে, কি ভোজনে কিবা জাগরণে। 
অহনিশ চিত্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে। -__-চৈঃ ভাঃ ম ২৮ অঃ 
নাম সন্থীর্তনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতেও উল্লেখ 
রয়েছে. 
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । 
কৃষ্-প্রেম কষ দিতে ধরে মহাশক্তি |) 


তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন | 
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ 
-চৈঃ চং আ ৪ পঃ এবং কীত্তণীয়ঃ সদ] হরিঃ”। 


উনব্রিশ 


নাম থেকেই প্রেম। প্রেম শব্দটি শুধু ছিল অভিধানে । আমরা 
সচরাচর সাহিত্যে, উপন্যাসে, গল্প ইত্যাদিতে যে প্রেম শব্দটি ব্যবহার 
করি--তা৷ অসঙ্গত। প্রেম পৃথিবীতে অনপিত ৷ মহাপ্রভুই প্রেমের 
সন্ধান দিয়ে-_কৃষ্ণ প্রেম তন্ময়তায় আমাদের ধন্য করলেন। নিরপরাধ 
ব্যক্তি_নাম নিতে নিতেই প্রেমের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেতে 
পারেন। 
শ্রীমন্মহা প্রভু আরও বললেন-_ 
কৃষ্ণমন্ত্র জপ” সদা-_-এই মন্ত্র সার ॥ 
কষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন । 
কুষ্ণনাম হেতে পাবে কৃষ্ণের চরণ |। 
কৃষ্ণমন্ত্র পের ফলে মায়াবদ্ধ জীবের অগ্রাকৃত অনুভূতি লাভ হয়ে 
থাকে । এবং অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভের ফলে অপ্রাকৃত অভিমানের 
( অর্থাং ভগবন্ধাস্যের ) প্রবৃত্তি সপঞ্জাত হয় এবং প্রাকৃত অহঙ্কারের 
নিবৃত্তি হয়ে থাকে । তখন দ্রেহে “আমি' বা দেহ সম্পকিত বিষয় 
বন্ততে 'আমার- এরূপ বুদ্ধি থাকে না। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ 
€ দাস্য সখ্য ইত্যাদি) সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় তাকে সম্বোধনের 
যোগ্যতা লাভ হয় অর্থাৎ নিরপরাধে নাম কীর্তনের অধিকার জন্মে। 
এবং সেরূপে কীর্তনের ফলে--প্রেম-মহাধন লাভ হয়। 
এরূপে নাম সক্ীর্তনের মাধ্যমেই সনাতন পুরুষ মহাপ্রভূ জাতি ও 
সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ভেঙে সকল মান্নষকে জাতি ধন্ম নি 
পরমার্থের অধিকার প্রদান করেছিলেন। 


পরম করুণাময় হয়েও শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার অন্যায়ের সঙ্গে 
অসহযোগের মন্ত্র শিখিয়েছিলেন আমাদের। ্বীয় সঙ্গী ছোট 
হরিদাসকে বর্জনের মধ্যেই তার ক্ষমাহীন দৃপ্ত কঠোরতা প্রকাশ পায়। 
এবং সেই কঠোরতার মহান্‌ আদর বর্তমানকালেও আমাদের মানবতা 
- বোধের প্রেরণা যোগায় । 

যে সনাতন পুরুষ করুণার মূর্ত বিগ্রহ হয়ে ধরাধামে আবিভূ্ত 


দত্রশ 


হয়েছিলেন _লোকহিতের প্রয়োজনে তিনি কতখানি নিশ্মম ও নিষ্করুণ 
হ'তে পারেন-_ছোট হরিদাসের বর্জনের ব্যাপারেই তার প্রমাণ 

গৌরতত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত না হয়ে_এতিহাসিকগণ 
তথা গবেষকগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভৃকে কেবলমাত্র একজন সাধারণ 
ধম্ম সংস্কীরক আখ্যা দিয়েই তাদের কর্তব্য কণ্ম সম্পাদন করেছেন। 

কিন্ত তার! যদি গৌরতন্ব সম্বন্ধে সঠিকরূপে অবহিত হ'তেন -- 
তাঁর আবির্ভাবের কারণ, তার শিক্ষার বেশিষ্ট্য তার দার্শনিক মতবাদ 
সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হ'তেন--তবে শ্্রীমন্মহা প্রভৃকে 
কেবল মাত্র একজন ধন্ম-সংস্কারক আখা। দিয়েই তাদের কর্তব্য কন্ম 
সম্পাদন করতেন না। প্রকৃত-পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভু ছিলেন ধন্ম- 
সংস্থাপক, বিকাশক ও সেই বিকশিত সনাতন ধর্মের অধিদেবত। | 

গ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন - 'কন্মমবাদ যে ভাবে 
অনুষ্ঠিত হো"ক, মানব সমাজের মঙ্গল প্রদানে সমর্থ নয় | 

গৌরাঙ্গ মহা প্রভূর দারশশনিক মতবাদের (সংক্ষেপে বক্তব্য ) তন্ত 

নির্ণায়ক শান্ত্রকে “প্রস্থান” বলা হয়! শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান ও 
যায় প্রস্থান। বেদ ও উপনিষদ শ্রুতি-প্রস্থান নামে অভিহিত। 

পুরাণাদি বেদার্থ স্মরণে সহায়ত করে বলে-_পুরাণাঁদি স্মৃতিশান্ত্। 
শ্রীমস্ভাগবতগীতায় এই স্মৃতিশাস্ত্রের অস্তর্থাত ত্রহ্গস্থত্রের সুষ্ঠু বিচার 
সম্পাদন করে শ্রুতি _ব্যাক্যাদ্দির সমন্বয় স্থাপন করা হয়েছে_-তাই 
শ্রীমষ্ভাগবতগীতা স্ায় প্রস্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভূ এ ত্রিবিধ প্রস্থান 
ব্যতীত --শ্রীনদ্ভাগবতকে চতুর্থ প্রস্থান হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন । 
এবং ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বহু ভাবে বর্ণনা করেছেন । 

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানের বিষয় এতে যথার্থ রূপে 
সন্নিবেশিত--তাই এই গ্রন্থ ভাগবত | 

শ্রীমন্মহা প্রভূ শিক্ষকলীলায় নবদ্বীপ ভ্রমণকালে স্বপার্ধদগণকে স্বীয় 
অভিন্ন স্বরূপ শ্রামভ্ভাগবতের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন - 

'গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণের অবতার ॥+ 
সবে পুকুষার্থ “ভক্তি” ভাগবতে কর়। 


একন্রিশ 


& 


প্রেমরূপ ভাগবত” চারি বেদে কয়॥ 
_ চারি বেদ-_দ্ধধি, ভাগবত নবনীত। 
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত | 
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত । 
ভাগবতে কহে মোর তত্ব অভিমত ॥। 
মুখরিত, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে । 
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ॥ 
ভগবান, তদীয় ভক্ত এবং ভাগবতে কোন ব্যবধান নাই। চার 
বেদকে যদি দধি আখ্যা দেওয়া যায়, ভাগবত তবে নবনীত। 
গ্রীমন্ভাগবত অনাদিকাল সিদ্ধ, সর্ব উপনিষদাবলীর রসসার এবং 
পরমত্রহ্গতুল্য ৷ 
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গার । 
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥। 
“ভাগবত বুঝি” হেন যার আছে জ্ঞান। 
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ | 
ভাগবতে অচিস্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার। 
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার ॥। 


্ ক ঈ 
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ। 
ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন ॥ 
প্রেমময় ভাগবত- শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ । 
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ । 
পুরাণাস্তরেও শ্রীমপ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্তেরই মূর্ত বিগ্রহরূপে কীর্তন 
করা হয়েছে-_ 
পাদ যদীয়ৌ প্রথম দ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তৃষ্যৌ কহিতৌ যদব্ধ। 
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভূজান্তরং দোষু'গলং তথান্টে। 
কণ্ঠস্ত রাজন্লবমো যদীয়ো মুখারাবিন্দং দশম; প্রফুল্লম্‌। 
একাদশ যস্ত ললাটপষ্ং শিরোৎপি তু দ্বাদশ এব ভাতি ॥ 
ত্বমাদদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং স্থহিতাবতারম্‌ ॥ 
অপার সংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-ন্বরূপম্‌ ॥।--পদ্বপুরাণ 


বন্রিশ 


আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গল- 
ময় শাব্দিক অবতার, অপার সংসার সাগর পারের সেতুম্বক্পপ 
শ্রীমন্ভাগব্তকে ভজন। করি। এই গ্রস্থাবতারের দ্বাদশটি স্বন্ধ গ্রীকৃষ্ণের 
দ্বাদশ অঙ্গম্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ তার পাদযুগল, তৃতীয় ও 
চতুর্থ স্বন্ধ উরুদয়, পঞ্চম স্বন্ধ নাভিদেশ, ষ্ঠ স্বন্ধ বক্ষস্থল, সপ্তম ও 
অষ্টম স্বন্ধদ্য়--ছুই বানু, নবম স্ন্ধ ক,দশম স্কন্ধ প্রফুল্ল মুখপদ্নম্বরূপ, 
একাদশ স্কন্ধ ললাট গ্রদেশ এবং ছাদশ স্বন্ধ মস্তকের প্রতীক । 
মুত্তিমস্ত ভাগবত--ভক্তি বস মাত্র । 
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্র প্রিয়পাত্র || 
৬ ্ 
ভাগবত পুজিলে কঞ্ের পূজা হয়। 
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় | -চৈঃ ভাঃ অ৩ অ 


শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্যাস গ্রহণের পর কাশীতে অবস্থানকালে 
আচার্য্য লীলায় গ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলেছেন - 
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়। 
তার অর্থ লইয়! ব্যাস করিল সঞ্চয় || 
যেই শ্থাত্রে ষেই খকৃ--বিষয় বচন। 
ভাগবতে সেই খক্‌ শ্লোকে নিবন্ধন || 
ব্রহ্ম সথত্রের ভাষ্য-_শ্রীভাগবত । 
ভাগবত ক্লক, উপনিষৎ কহে একমত || 
কৃষ্ণভক্তি রস শ্বরূপ শ্রীভাগবত। 
তাতে বেদশান্ত্র হেতে পরম মহত্ব ॥। 
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত--বি্ সর্ধবাশ্রয় | 
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নান! অর্থ কয় ॥ 
-_&£ চঃ আঃ মঃ ২৪ পঃ 
ভারতীয় এতিহা ও পারত্রিক চিন্তাধারা প্রস্থান চতুষ্টয়ের শ্রেতি- 
প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান ও ভাগবত ) মাধ্যমে আবত্তিত। 
প্রস্থান চতুষ্টয়কে উপেক্ষা করে যারা অন্য মতবাদ তুলে ধরেছে-_ 


তেত্রিশ 
গোর কথা---৩ 


সেগুলি তাদের ব্যক্তিগত মতবাদ মাত্র। ভারতীয় এঁতিহ্য ও পারত্রিক 
চিন্তাধারার এ সকল মতবাদ যোগস্ত্রবিহীন। ক্ত্রীশঙ্করাচার্ধ্য ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে বলেছেন-- পরমত্রহ্গ নিগুণ। মহাপ্রভু বললেন-তিনি সগ্ডণ 
এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। 

শ্্রীশঙ্করাচার্ধ্য বললেন--“মায়। সংও নয়-_অসৎও নয়।” মায়া 
তবে প্রকৃত কি ? এ সম্পর্কে শঙ্করের কোন ব্যাখ্যা নেই। 

শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন- ভগবান মায়াধীশ, জীব মায়াবদ্ধ। . 

ভগবান সগুণ, নিগুণ-_-তিনিই সব। সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয় 
একমাত্র ভগবানেই সন্তব। অদৃশ্য এবং অব্যক্ত হয়েও ভগবান__ 
আবার হ্বেচ্ছাক্রমেই ব্যক্ত হয়ে থাকেন । ভূমা ভূমিতেও অবতীর্ণ হতে 
পারেন। তার অচিস্ত্যশক্তি প্রভাবেই এসব সম্ভব। তিনি যে 
সর্বশক্তিমান। তিনিই একমাত্র পুরুষ, তিনিই পরম পুরুষ, তিনি 
সনাতন পুরুষ। বিশ্বের যিনি আত্মা তিনি ্বেচ্ছাত্রমে নিজেকে 
নিজে অনায়াসে জানতে ও জানাতে পারেন । বিশ্বাত্ার নিজেকে 
জানার কাজইতো৷ চলছে অহরহ বিশ্ব জুড়ে। ফুল বিকশিত হচ্ছে, 
নদী সাগরের দিকে ছুটছে, পাখী গান গাইছে, বাতাস বইছে। এই 
নিখিল বিশ্বের যত বেগ, তার মূলে নিখিলানন্দের আত্মাস্বাদনের পরম 
আবেগ। বিশ্বের যত বিভূতি-_তার মূলে রসব্রদ্মের রসের আকুতি । 

পরম পুরুষ শ্রীভগবান আত্মধ্যানে মগ্। কিন্ত রসের আকৃতি 
থেকেই তার ভালবাসার আকুতি। একা একাতো আর ভালবাস 
যায় না। অথচ নিজেকে নিজে ভোগ করতে হ'লেও ভালবাস! 
একান্তভাবে দরকার ; একক ভাবে ভালবাসা চলে না। তাই এক 
থেকে-_-তিনি হলেন ছুই । ছুই থেকে আবার তিন। তিনি সত 
পৃথক হয়ে চিৎ--অর্থাং ছুই হলেন। সৎ এবং চিং-_অর্থাৎ ছুয়ের 
সম্ভোগে “আনন্দ । 

অতএব তিনিই সচ্চিদানন্দ, তিনি বিষয়--যাকে পৃথক করলেন, 
তিনি আশ্রয়'। মধুর মিলনে ঘনায়িত হ'লো রস। 


চৌতিশ 


বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় রাধা । 
স্থ্যাদি কম্মেও ভগবান নিলিপ্ত, কারণ তিনি নিজের অনাবিল 
আনন্দেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁর কপাপ্রদত্ত আনন্দের 
কণামীত্র লাভ করেও জীব আনন্দ লাভ করে। 
“রূসো বৈ সঃ । রসং হোবায়ং লজ্জা নদী ভবতি। 
কো হোবানাৎ কঃ প্রীণ্যাৎ যদেব আকাশ আনশন্দো ন শ্যাৎ। 
এষ হোবানন্দয়তি |, _তৈত্তিরীয় ২1৭ 
সেই পরম তত্বই রস-ম্বরূপ। সেই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েই 
জীব আনন্দ লাভ করে। কেই বা শরীর বা প্রাণ চেষ্টা লাভ করত-_ 
যদি সেই পরমতত্ব আনন্দ স্বরূপ না হ'তেন? তিনি সকলকে 
আনন্দ প্রদান করেন । . 
জীবের আত্মানন্দ অবিষ্ভ। দ্বার আবৃত হওয়ায় সে দীন। জীব 
তাই কন্মের দ্বারা লিপ্ত । ভগবান রাগাদ্রিদোষরহিত, জীব রাগাদি- 
দোষযুক্ত। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ- এই পঞ্চ 
ক্রেশ। মায়াধীশ ভগবান এর বশীভূত নন্‌। 
“মায়াধীশ, মায়াবশ__ ঈশ্বরে জীবে তেদ”। 

_-চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ 
হলাদিস্ত। সংবিদাপ্লিইঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর্ঃ | 
ত্বাবিছ্ি।--সংবুতো জীবঃ সংকেশ নিরাকরঃ ॥ 

রস রা ঁ 
স ঈশো বদ্ধশে মায়া স জীবে। বন্তয়ার্দিতঃ | 
স্বাবিভূতি- পরমানন্দ স্বাভিভূতি__স্বছুঃখতুঃ ॥ 
হ্ব্ৃগুখবিপর্ধ্যাসভবভেদর্বভীতুচঃ । 
যন্মায়য়া! জুন্নান্তে তমিমং নৃহরিং নুম্‌ ॥। 
_শ্রীধর । 
ভগবান সচ্চিদানন্দ এবং হলাদিনী ও সন্বিৎ শক্তি ছারা আশ্লিষ্ট; 
কিন্ত জীব অবি্া দ্বার সংবূত, অতএব সংরেশ সমূহের আকর। 
মায়৷ ধার বশীভূত তিনিই ঈশ্বর বা! তগবান--মায়া ছারা যিনি 


পয়ত্রিশ 


পীড়িত তিনিই জীব। স্বয়ং ভগবানেই পরমানন্দ অবস্থিত, কিন্ত 
মায়াবদ্ধ জীবের নি মধ্যেই আত্যতস্তিক ছঃখ ভূমিকা বিদ্কমান। জীব 
যে নৃহরির মায়ায় মুগ্ধ হয়ে নিজ মায়িক দর্শন সঞ্জাত বিপরীত বুদ্ধি 
(অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত ) জনিত কারণে ঈশ্বর রহিত "বিশ্বে 
ভেদ দর্শন হেতু ভয় ও শোক ভোগ করতে থাকে । 

জীব মায়া বশীভূত হেতু চির অভাবগ্রস্ত। ঈশ্বরের কাছে তাই 
তার অনন্ত চাহিদা । ধন দাও, যশ দাও, রূপ দাও। শ্রীমন্মহা প্রভু 
জীবকে সেই দীনতা৷ থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন- আর চাওয়া নয়। 
ভগবানকে ভালবাসো । ঈশ্বরকে ভালবাসলেই সব অভাব বোধ দূর 
হবে। আতেক্দিয় গ্রীতিবাগ্তাহীন ভগবদ্‌ প্রেমই পূর্ণতা! দানে সমর্থ । 
সেই প্রেমে নিত্য অন্থুপম আনন্দ লাভ কর। 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ প্রায় সমগ্র ভারত একাকী পদব্রজে পরিভ্রমণ 
করেন এবং তার দার্শনিক বিচার এবং তার প্রবর্তিত প্রেমভক্তির 
মাধুধ্যে জনগণের চিত্ত জয় করেন। 

জীবের প্রকৃত স্বরূপ--জীব নিত্য কষ্দদাস ৮ মহাপ্রতু স্পষ্টকণ্চে 
জানালেন জীবের অদূরদিতা জনিত ভোগবাদ প্রকৃত মনুষ্য মর্যাদার 
অনুপযুক্ত । নিত্যসত্বা, নিত্য আনন্দই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত, 
দৈহিক ও মানসিক অস্থায়ী সুখ বিধান নয়। দৈহিক ও মানসিক 
সাময়িক অস্থায়ী সুখ বিধানের জন্য অন্ান্ত পশুরাও তৎপর--তবে 
মানুষে আর পশুতে পার্থক্য কোথায়? ছুলভ মন্ুত্তা জন্ম পেয়ে 
লাভ হলো কি? জন্মান্তরবাদ নিয়ে পৃথিবীর নানাদেশে এখনও 
গবেষণা চলছে--জন্মান্তরকে অনেকেই এখন বিন! দ্বিধায় স্বীকার 
করতে বাধ্য হচ্ছেন। অতএব ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া 
যাচ্ছে না আর। 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রত্‌ ব্যর্থ জ্ঞানালোচনা থেকে দর্শনশাস্ত্রকে মুক্ত 
করলেন। ব্যর্থ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ থেকে আমাদের সনাতন 
ধর্মকে রক্ষা করলেন। 
ছব্রিশ 


ভগবান অচ্যুত। “সর্বথা৷ ভক্তহৃদয়াৎ চ্যতিরহিত যঃ সঃ, 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ বললেন, ভক্তি এক অচিস্ত্য অভিজ্ঞতা। যার সাধক ও 
সাধ্য. বস্ত অপ্রাকৃত দেহে পরস্পর পরস্পরের সান্ধ্য লাভ করে। 
তক্তি এক ছুবিজ্ঞেয় পরম পরতত্ব । 
ব্রন্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ । 
_-চৈঃ চঃ মং ১৯১৫১ 
ভক্তিলতা৷ বীজ অর্থ শ্রদ্ধা । ঈশ্বরের প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টি লাভ 
না করলে-- ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায় না। ছুবিদ্ধেয় ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে 
বথাষথ রূপে অবহিত হওয়া যায় না। গ্রন্থাদি ও শাল্ত্রাদি পাঠ করে 
তাফিক হওয়। যায় বটে-_কিস্তু কপ! ব্যতীত প্রকৃত তত্ব ও তথ্য 
সম্বন্ধে অবহিত হওয়া! যায় না। সংশয় দূর হয় না। সংশয় দূর না 
হ'লে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে না । ঈশ্বরের প্রিয়জন ( অর্থাৎ 
সাধু-গুরু-বৈষ্ণব ) ব্যতীত ভগবানের যশঃ যথাযথ রূপে অন্ত কারো 
পক্ষে আলোচন। করা সম্ভব নয়। নিজে আলোকিত না হ'লে-_ 
অপরকে আলোকিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ফাকিবাজীর অবকাশ 
কোথায়? ঘানি ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ব সম্বন্ধে অনবহিত--তিনি 
কিরূপে অবহিত করতে সমর্থ হবেন ? 
যিনি জীবনে কখনও রসগোল্লা দেখেন নি বাখান নি--তিনি 
অপরের কাছে কি করে রসগোল্লার আস্বাদ ব্যক্ত করতে সমর্থ হবেন? 
অবশ্য রসগোল্লা না খেয়েও কেউ কেউ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে 
অপরকে বলতে পারেন--'আমি রসগোল্লা খেয়েছি । আমি 
রসগোল্লার আম্বাদ জানি। "আমি ভগবানকে জেনেছি । ঈশ্বর 
লাভের আনন্দ পেয়েছি ।” এ ধরনের লোকেরা নিজদেরকেও বঞ্চনা 
করেন, অপরকেও বঞ্চনা করেন। এ ধরনের বঞ্চনাকারীগণ--সাধু- 
গুরু-বৈষণব পদবাচ্য হ'তে পারেন ন1। পুলিশের কাজ শাস্তিরক্ষা 
করা--কিস্তু কেউ যদি পুলিশের পোষাক পরে চুরি করে, সমগ্র 


সাইত্রিশ 


পুলিশ সমাক্রকে দোষী সাব্যস্ত করা অসঙ্গত। তদ্রুপ বেষ্ণব বা সাধুর 
ছদ্মবেশে কোন অসাধু বা বর্চক যদি অপরকে বিভ্রান্ত করার জন্য 
তৎপর হয়-_তজ্জন্ সমগ্র বৈষ্ণব বা সাধু সমাজকে দোষী করা অন্তায় 
এবং অসঙ্গত ৷ ৰ 
প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব ঈশ্বরের একান্ত আপন জন। তাদের 
কৃপাতেই ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে যথাযথ রূপে অবহিত হওয়া সম্ভব। 
শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই বললেন-_ 
কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসর্ঘ । 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তি হো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ | 
কপিলাবতারেও একথা ভগবান বলেছেন--_ 
সতাং প্রসঙ্গাম্ম বীধ্যসংবিদো। 
ভবস্তি হৃংকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্মণনি 
শ্রদ্ধ! রতির্ভক্তিরন্ক্রমিস্তাতি | 
” ভাঃ ৩২৫২৫ 
সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ থেকে আমার বীর্য বা! মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে 
সকল শুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি-উৎপাদিকা কথা আলোচিত হয়, 
তা শ্রীতির সঙ্গে সেবা করতে করতে অচিরেই অবিষ্ঠ। নিবৃত্তির বর্ম 
স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা পরে রতি এবং অবশেষে 
প্রেমভক্তি সঞ্চার হবে। 
শ্রীকচৈতন্যরূগী ত্রজেন্দ্র-নন্দনও সেই কথারই পুনরুক্তি করে 
বললেন-” 
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা ঘি হয়। 
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয়_ শ্রবণ-কীর্তন । 
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ধানর্থ-_নিবর্তন ॥ 
অনর্থনিবৃত্তি হলে ভক্কি-নিষ্ঠা হয়। 
নিষ্ঠ। হৈতে শ্রবণাগ্ে কচি উপজয় ॥। 


আটত্রিশ 


রুচি চৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর । 
আসক্তি হৈতে চিত্তে জম্মে কষ্ণ-গ্রীত্যন্ুর ॥। 
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম । 
সেই প্রেম! প্রয়োজন, সর্ববানন্দধাম | 
আত্মেক্দ্রিয়-গ্রীতিবাঞ্াহীন কৃষ্তপ্রেমেই (তথ তগবৎ-প্রেম ) 
পূর্ণতা, নিত্য আনন্দের আকর। জাগতিক বিষয় -এমন কি যুক্তিও 
সেই প্রেমের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ । সেই প্রেমই চির অভাবপ্রস্ত 
জীবকে পূর্ণতা প্রদানে সমর্থ। সেই প্রেমেই জীব সকল দীনতা ও 
হীনতা থেকে মুক্ত হয়ে__পরিপূর্ণ নিত্য-অন্নুপম আনন্দের অধিকারী 
হ'তে পারে। মহাপ্রভূই জীবকে অম্ৃতের সন্ধান দিলেন। যে 
অমৃতের কাছে সমুদ্রোথিত অমৃত বা স্বর্গামৃত তুচ্ছাতিতুচ্ছ। 
গ্রীল রূপ গোস্বামী বললেন-_ 
আদে শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়! | 
ততোহুনর্থনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্তত: ॥ 
অথাসক্তিস্ততে। ভাবস্ততঃ প্রেমাভৃযাদঞ্চ তি | 
সাধকানাময়ং গ্রেক্নঃ প্রাহুর্তাবে ভবেৎ ক্রম: ॥ 
_ভঃ বঃ সিঃ পৃঃ বঃ ৪1১১ 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভূকে ভক্তির 
চতুঃষষ্ঠি সাধনাঙ্গ বর্ণন প্রসঙ্গে --“সাধুমার্গীন্থগমন' নামক একটি সাধন 
মার্গের ব্যাখ্যা করে বলেছেন'_ 
সাধুগণ যে মার্গ অনুসরণ ক'রে হরিভক্তি লাভ করেছেন-_সেই 
মার্গেরই অনুগমন বাঞ্ছনীয় । কারণ, ভাগবত--মহাজনগণ-প্রদগিত- 
পথই অন্রান্ত এবং সর্বলোক মঙ্গলকর। জীব যদি সেই পথে 
অন্ুগমন না করে__মায়। ছার! বিভ্রান্ত হয়ে নিজের খেয়ালখুশিমত 
পথ অনুসরণ করে, মায়া দ্বার! বিভ্রান্ত চিত্তে হরিকথ। শ্রবণ করে, 
কীর্তন করে এবং শ্রদ্ধাভক্তির অভিনয় করে--তবে সেই পথ শান্ত্রাদি 
এবং মহাজনগণের অনন্থমোদিত বিধায় ভক্তিপ্রিয় ভগবানে গ্রীতি- 
সম্পাদনে সমর্থ হয় না। খেয়াল-খুশীমাফিক শ্রদ্ধায় হরিপ্রীতি 


উনচজ্জিশ 


সঞ্জাত হয় না, অতএব শ্রদ্ধাকে শাস্তাদি শ্রবণ-ছ্বারা পরিপুষ্ট করা 
বিধেয়। 
শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু স্বরচিত ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু গ্রন্থের পুর্ব্ব- 
ভাগের দ্বিতীয় লহরীর 9৬ প্লোকে সাধুবর্থন্নবর্তন প্রসঙ্গে বললেন-* 
স্কান্দে-_স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সম্তাপবজিতঃ | 
অনবাপ্তশ্রমং পূর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥ 
ব্রহ্ম যামলে চ--শ্রতিম্থৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা । 
প্রকাস্তিকী হরের্ডক্কিরুৎপাতা য়ৈব কল্পতে ॥ 
মঙ্গলের নিমিত্ত সম্তাপবঞ্জিত সেই পথেরই অনুসন্ধান করতে 
হবে--যে পথে পুর্ব সাঁধুগণ অনায়ীসে গমন করেছেন । 
শ্রাতি-ন্মৃতি-পুরাণ এবং পঞ্চরাত্রির বিধি ব্যতীত যে একাস্তিকী 
হরিভক্তির অভিনয়, তা কেবল উৎপাতই সুচনা করে। 
শ্রুতি-স্বাতি এবং পঞ্চরাত্রি বিধি অগ্থমোদিত ভক্তিরই বশ 
ভগবান্‌। 
ভক্তের সন্তোষেই ভগবানের সন্তোষ । 
“তক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার । 
ভক্ত বই কৃষ্ণ কর্ম না জানয়ে আর ॥ 
সঁ স সং 
অস্থর স্বভাব কষে কতু নাহি জানে । 
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে ॥ 
অদৃশ্য এবং অব্যক্ত হয়েও তগবানকে তাই ভঞ্জজনের কাছে ধরা 
দিতে হয়। ভূমাকেও ভূমিতে অবতীর্ণ হ'তে হয়। সেই অসীম 
অনন্ত পরম পুরুষকে সীমার মাঝে এসে প্রকট হ'তে হয়। ভক্তির 
শক্তি অচিস্ত্য | 
প্রকৃত ভক্ত সকল দীনতা ও হীনতামুক্ত । তারা ভগবানের কাছে 
কোন কিছু আতেক্দ্িয় স্বার্থের প্রার্থনা করেন না। 
একাস্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং) 
বাঞ্ছস্তি যে বৈ ভগবৎ গ্রুপন্নাঃ | 


অত্যন্ভুতং তচ্চরিতং স্থুমগলং 
গায়স্ত আনন্দসমুদমগ্ৰাঃ ॥ 
--ভাত ৮৩২৬ 
গজরাজ ভগবানকে বললেন--একাস্তিক শরণাগত ভক্তগণ 
-অত্যভুত মঙলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্তন পূর্ধ্ক আনন্দ সাগরে মগ্ন, তীর 
আপনার ( ভগবানের ) নিকট কোন বিষয় বাঞ্তা করেন না । 
ভক্তের কৃপা ছাড়। ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। কারণ ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণ অনুমানাদির দ্বার! জ্রেয় নন। তিনি তার বূপগুণ, লীল! ও 
এরশ্বধ্য সকলই তর্কাতীত-_- 
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরভত্ব জ্ঞানে । 
কপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥ 


-চরিতামৃত ম ৬ পঃ 
ভক্তের মাধ্যমেই ভগবানের কুপা সাধারণ জীবে বধ্ধিত হয়। 
এবং সে কৃপা যাদৃচ্ছিকী ! 
শ্রীয়তেহমলয়। ভক্ত্যা হরিরম্ত ছিড়ম্বনম্‌ ।” 
_ভাঃ ৭৭1৫২ 


ভক্তরাজ প্রহলাদ বললেন - কেবলমাত্র নিষ্ষাম ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌ 
শ্ীহরি গ্রীত হয়ে থাকেন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র 
অর্থাৎ অকিঞ্চিংকর। 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্থরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনও বললেন-_- 
জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধশ্মে নহে কৃষ্ণ বশ। 
কৃষ্ণ বশ হেতু এক-_কৃষ্ণ-প্রেমরস এ 
--চৈঃ চঃ ম ১৭ পঃ 
জ্ঞানকন্মাদি যোগ ধন্মে শ্রীকৃষ্ণকে বশ করা সম্ভব নয়--একমাত্র 
প্রেম ভক্তিরই অধীন ভগবান । 
এছে শাস্ত্রে কহে-_কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ত্যজি | 
“ভক্ত” কৃষ্ণবশ হয়, ভজ্যে তারে ভজি ॥ 
_চৈঃ চঃং মঃ ২০ পঃ 


একচল্লিশ 


স: ্ সং 
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি__তিন সাধনের বশে। 
ব্রহ্মা, আত্মা ভগবান-ত্রিবিধ প্রকাশে || 
্রন্ষ-অঙ্গ কান্তি তার, নিব্বিশেষ প্রকাশে । 
সুর্য যেন চম্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে ॥। 
পরমাত্মা ষেহো, তেহে। কের এক অংশ। 
আত্মার “আত্মা” হন্‌ কৃষ্ণ সর্ব-অবতংশ ॥ 
ভক্তে” ভগবানের অনুভব --পূর্ণরূপ | 
একই বিগ্রহে তার অনন্ত স্বরূপ || 
নিখিল বিশ্বের “আত্মার” আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসীম অনস্ত 
রূপ-_-একমাত্র ভক্তই ভগবানকে পুর্ণরূপে অনুভব করতে সমর্থ। 
“নাহং মখৈবৈ সবলভত্তপোভি-__ 
যৌগেন বা যৎ সমচিত্তবর্তী” ॥ --ভাঃ ৪1২০।১৬ 
শ্রীভগবান পৃথুকে বললেন--সমচিত্ত ব্যক্তিগণের হাদয়ে আমি 
প্রকাশিত হয়ে থাকি । যজ্ঞ, তপস্তা বা যোগদারা আমি কখনও 
সহজলভ্য নই | 
শ্রীভগবান অনস্তশক্তি বিধায় সর্ববসাধনগম্য হলেও ভক্তি যেরূপ 
ভগবানকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হবার সাধন। কর্মজ্ঞান যোগাদি 
তক্রপ ন্য়। 
নিক্ষিপ্ণন, শান্ত, নিরভিমান, সর্ববজীববসল, বিষয়রাগের দ্বার! 
অস্পৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ ভগবানে অন্ুরক্তচিত্ত হয়ে তার সেবা করে 
থাকেন। তারাই নিরপেক্ষজনলভ্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, 
অন্টে সে-ধরণের পরমানন্দ লাভ করতে পারে না। 
জ্ঞানীগণের চিত্তে বিষয়াসক্তি না থাকলেও ভগবানের প্রতি তাদের 
আসক্তির সম্পূর্ণ অভাব । কিন্তু ভক্তগণ সর্বদা ভগবদানুরক্ত চিত্ত 
হওয়ায়-_স্ধবদ1 বাসনামুক্ত, অতএব তারাই প্রকৃত নিগ্ষিঞ্চন। 
ন যেষাং ভজনাদন্যচ্চিকীধিতমভীপ্গিতম্‌। 
জিজ্ঞাসিত কিঞ্চিত্তে জ্ঞেয়া নিষষিঞ্ন! বুধৈই ॥ 


ধাদের ভজন ব্যতীত অন্য বাঞ্ছিত, অভীপ্সিত এবং কিঞ্চিং 
জিজ্ঞাসিত বিষয় নেই--পণ্ডিতগণ তাদেরই নিক্ষিঞ্চন বলে থাকেন। 
ভক্তগণের সকল সংশয় অপনোদিত । ভজন ব্যতীত তাদের আর 
জিজ্ঞাসিত বিষয় কি থাকতে পারে? অতএব ভক্তগণই প্রকৃতপক্ষে 
নিক্ষিঞ্চন | 
ভক্তগণ সর্বদা কামদেব ভগবানের সেবানিরত থাঁকায়__জাগতিক 
ভোগ সম1'গত হলেও তাদের বুদ্ধি-বিপধ্যয় ঘটে না। তারা সর্ধ্বদ। 
নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত । 
তার! কুষ্ণচসেবানন্দে যে কি স্থুখ আম্বাদন করেন, তা কেবলমাত্র 
তারাই জানেন, অন্যে নয় ।*__শ্্রীভগবানের উপরোক্ত শ্রীমুখ বাক্যেও 
মনে হয় যে ভগবানের সেবানন্দ সম্বন্ধে সেব্য ভগবানও অবহিত 
নন। সেই সেবানন্দকে উপভোগ করার জন্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্তরীকৃষ্ণকে 
গোৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় আসতে হ'লো। 
ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি কৃষ্জের চমৎকার । 
কৃষ্ণ যার ন! পায় অন্ত কেবা ছার আর? 
কৃষ্ণ তাহা সম্যক না পারে জানিতে । 
ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে তাহা আসম্বাদিতে ॥ 
_-চৈঃ চঃ অঃ ২৮ পঃ 
মোক্ষাদিতেও ভক্তগণের কোন আকাজ্ষ। নেই, কারণ-_ 
“মোক্ষ সুখে “অল্প মানে কষ্+-অনুচক্ে ॥€ 
- চৈঃ তাঃ আঃ ১৩ অঃ 
'মোক্ষারদদি আনন্দ যার নহে এক “কণ?। 
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তার চরণ সেবন ॥  -_-চৈঃ চঃ ম ১৮ পঃ. 
ভক্তগণ ভগবানের চরণ সেবনেই পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। 
অতএব তুলনামূলকভাবে মোক্ষাদি জনিত কণামাত্র আনন্দের জন্য 
তাঁরা লালামিত হবেন কেন? 
বাধ্যমানোহপি মদ্তক্তো বিষয়ৈজিতেন্দ্িয়ঃ| 
প্রায়: প্রগলভয়া ভক্ত্য! বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ 


তেচক্িশ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধকে বললেন-_হে উদ্ধব ! যিনি সর্বতোভাবে 
ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ নন, আমার তাদৃশ প্রাকৃত ভক্তও বিষয়ের দ্বারা 


অভিভূত হন্‌ ন।। 
ভক্তগণ পূর্ণানন্দ এবং অখিল জীববৎসল-_- 
ন কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ পরা 
ম্টদ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা। 
আত্তিং প্রপদ্যেৎখিলদেহ ভাজা-__ 
ম্তঃস্থিতে। যেন ভবস্ত্যদুঃখাঃ ॥ -ভাঁং ৯২১।১২ 


রস্তিদেব বললেন--আমি ভগবানের নিকট অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত 
অপুনর্ভব বা মোক্ষ প্রার্থনা করি না, কিন্তু যেন 'সর্বজীবের অন্তঃস্থিত 
ছয়ে তাদের ছুঃখ প্রাপ্ত হই, তদ্বারা যেন অন্য জীবের ছুঃখ রহিত হয়। 

শ্রীগৌরাবতারেও পরছুঃখে ছঃথী বাসুদেব দত্ত ঠাকুর বললেন__ 


“জীবের ছুঃথ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। 
সর্ব জীবের পাপ প্রত দেহ মোর শিরে ॥ 


জীবের পাপ লঞ মুঞ্চি করি নরক ভোগ । 
সকল জীবের প্রতু, ঘুচাও ভবরোগ ॥ ৮” __-চৈঃ চঃ ম ১৫ পঃ 


কোটি কোটি মানুষের বেদনা শাস্তিপুরের একটি মানুষকে (অদ্বৈত 
প্রভু ) বেদনার্ত করে তুলেছিল। তিনি জগৎ শান্তির জন্য তাই 
ব্যথাতুর হয়েছিলেন_তার আর্তস্বরেই ভূমার আসন টলেছিল 
ভূম! তাই নেমে এসেছিলেন ভূমিতে । অচিস্ত্যপূর্ব এই বার্তা। 

ব্রজেন্দ্রনন্মন কৃষ্ণ তাই রাধার ভাব ও কান্তি স্বীকার করে নদীয়ায় 
এলেন। তাকে ধার! শুধু একজন ধন্ম সংস্কারক আখ্যা দিয়ে-_কর্তব্য 
কন্ম সম্পাদন করতে চান্--তার! বিভ্রান্তির শিকার । তার! ব্যাকরণের 
সঙ্গে পরিচিত হলেও, ভক্তির ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচিত নন্‌। 

সাধারণ ব্যাকরণে যেমন “অচ্যুত” শব্দটির ব্যাসবাক্য লেখা হয়-_- 
অশ্চ্যুত যঃ সঃ অচ্যুত। কিন্তু ভক্তির ব্যাকরণ আলাদা, এরাজ্যে 
সাধারণ বিজ্ঞানী বা এতিহাসিকের প্রবেশাধিকার নাই। কারণ 
তার কৃপা ছাড়া এ রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। সাধারণ ব্যাকরণ ও 
ভক্তির ব্যাকরণের পার্থক্য যে অনেক। ভক্তির ব্যাকরণে এঁ অচ্যুত 


চুয়াপ্লিশ 


শব্টির ব্যাসবাক্য লেখ! হবে--“সর্বথা ভক্তহ্ৃদয়াৎ চুযুতিরহিতঃ, 
যঃ সঃ--অচ্যুত । 

অতএব যে সকল বাঙ্গালী মণীষীগণ বা এতিহাসিকগণ শ্রীচেতন্য- 
দেবকে মার্টিন লুখারের মতো! একজন ধর্মসংস্কারক আখ্য। দেন, তাঁদের 
আমি তথাকথিত জ্ঞানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভক্তির রাজ্যে 
প্রবেশ করতে অনুরোধ জানাই । ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করলেই তার! 
অনায়াসে উপলদ্ধি করতে সমর্থ হবেন যে, শ্্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধর্ম 
সংস্থাপক, বিকাশক এবং বিকশিত সেই সনাতন ধন্মের অধিদেবতা। 

অবশ্য সেখানে পৌঁছেই ক্ষান্ত হতে পারবেন না তীরা-_ভূমিতে 
অবতীর্ণ ভূমাকে দেখে চমকিত হবেন। 

১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে পূগিমা আলোকিত সন্ধ্যায় সিংহরাশি 
সিংহলগ্নে নবদ্বীপের শ্রীজগন্নাথ মিশরের গৃহাঙ্গণে শ্ত্রীশচীদেবীর 
গর্ভসিন্ধু থেকে করুণার মূর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব আবিভূর্তি হন্। 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলা--পঞ্চদশ ও ষোড়শ 
শতাব্দীর সংঘর্ষময় যুগের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। ইউরোপেও, 
এ সময় মধ্যযুগের অবসানকাল আসন্ন। প্রেম ও করুণার মূর্ত বিগ্রহ 
চৈতন্যদেবের সেই যুগসদ্ধিক্ষণে আবির্ভাব সাধারণ বিচারেও বিশেষ 
তাৎপধ্্যপুর্ণ। 


গ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ৪৮ বসর ইহ জগতে অবস্থান করেছিলেন । 
তশ্মধ্যে ২৪ বছর নবদ্বীপে গৃহস্থাশ্রমে এবং বাকী ২৪ বংসর সন্যাসী 
ধর্মপ্রচারক রূপে অতিবাহিত করেন । লীল! অপ্রকট করার আগের 
২৪ বছরের ৬ বছর তীর্থ ভ্রমণে, ৬ বছর ধর্মপ্রচারে এবং অবশিষ্ট 
দ্বাদশ ব্ছর তিনি রায় রামানন্দ ও দামোদর স্বরূপ প্রভাতি অন্তরঙ্গ 
পরিকরগণের সঙ্গে কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে দিব্যোম্মাদনায় অতিবাহিত 
করেন। পরম করুণাময় সনাতন পুরুষ হরিনাম সস্থীর্তনের ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । এবং জাতিধর্্ম-সম্প্রদায় নিধিবশেষে 
হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পরমার্থের অধিকার দিয়েছেন। ব্যর্থ 


পয়তাল্পিশ 


জ্তানালোচনা থেকে দর্শনকে তিনি মুক্ত করলেন, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া- 
কলাপ সর্ধস্ব হয়েছিল ধর্ম_সেই ব্যর্থ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ 
থেকে ধর্মকে রক্ষা করলেন। চিরকালের অভাবগ্রস্ত মানুষকে অতীতে 
যা ছিল অনপগিত সেই প্রেমধনে ধনী করলেন। 

তিনি যে নৃতন ধর্ম পুনঃপ্রবর্তন করলেন তা শুধু মানুষকে পারত্রিক 
জগতের নিত্য আনন্দ দিয়ে ক্ষান্ত নয়, জাগতিক বিচারেও তার 
প্রবস্তিত ধর্ম ও দার্শনিক বিচার-__যুক্তিমূলক, নীতিযূলক, পরমার্থ- 
মূলক-_যা মানুষে মানুষে অযথা ভেদাভেদ বিদূরিত করে ।-- সার! 
বিশ্বের মানুষকে মহামিলনে সম্মিলিত করতে সমর্থ । বিশ্বের সমগ্র 
মানব সমাজকে --শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রত্‌ প্রবত্তিত ধর্মই এক অভিনব 
দিব্য পারমাথিক সত্বায় বিকশিত করতে সমর্থ । 

যে কুসংস্কার ও ভেদনীতি দেশে দেশে তথা সমগ্র বিশ্বে মানুষকে 
মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে-করুণার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্তরূপী ভগবান সেই ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে-_জাতিধর্শ 
নিবিবশেষে সকল মানুষকেই পরমার্থের অধিকার দিয়েছেন । সব 
চেয়ে বড় কথ। তিনি মানুষকে চিরস্তন দীনত1 ও হীনতা থেকে মুক্তি 
দিয়ে__প্রেমামৃতের সন্ধান দিয়েছেন । দেবতার কাছে মানুষের কিছু 
চাওয়ার নেই। চাওয়ার মধ্যে পূর্ণতা নেই। নিষ্ষাম প্রেমেই 
পৃর্ণৃতা। 

বৈদিক যুগ থেকে প্রজ্লিত হয়েছে অনেক আলোকবত্তিক। 
সকল বাদান্ুবাদকে খণ্ডন করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে আলোর ছট! 
বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন-_তা? অচিস্ত্পূর্ব-এবং উপমাহীন। 

যুগযুগান্ত ধরে মানুষ ঈশ্বরের জন্তে কেঁদেছে। কিন্ত নদীয়ার 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজে স্বরাটি, স্বাধীন ও আত্মারাম হয়েও ধরণীর 
ধূলিতে নেমে এসে মানুষের জন্য পথে পথে ঘুরে ঘুরে কীদলেন । 

“উচ্চৈংস্বরে কাদে প্রভূ জীবের লাগিয়া” এ করুণার তুলন! 
কোথায়? 


'ছেচর্জিশ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
“রাধা-ভাব হরিভক্তি, "জীবের নিস্তার, 
এই তিন বাঞ্ছ৷ পুরাইতে অবতার ॥ » 
যুগ সন্ধিক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। ধর্ম কলহে 
বিচ্ছিন্ন, শুঞ্ষ তর্ক বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধিতে ছুর্ধ্বল বাঙ্গালী 
জাতি তথা সমগ্র ভারতবাসী। দর্শন--তখন শুধুমাত্র ব্যর্থ জ্ঞানা- 
লোচনায় পর্য্যবসিত। ধর্ম তখন শুধুমাত্র ব্যর্থ আচার ও অনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়াকলাপ সর্ধ্বন্থ । বাংল। তথ। ভারতের যখন এই অবস্থা, পাশ্চাত্য 
দেশেও যখন মধ্যযুগের অবসান কাল আসন্ন-সেই সময়েই ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। 
ক্ীচৈতন্য ভাগবতের গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস দেশের তৎকালীন 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-- 
কৃষ্ণনাম ভক্তিশৃণ্য সকল সংসার । 
প্রথম কলিতে হেল ভবিস্তৎ আচার ॥ 
ধর্মকর্ম লোক সব এইমাত্র জানে | 


্ঁ সী কী 
দস্তভকরি বিষহরি পূজে কোন্‌ জন । 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া! বছধন ॥ 
ধন্ম শুধু মাত্র ব্যর্থ আচার ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছিল । 
চিরদিন মানুষের দীন্তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল-- দেবতাদের কাছে 
মানুষ শুধু আকুল হয়ে চাইত। ভেদবুদ্ধি দ্বারা সমগ্র মন্ুত্য সমাজ 
নানা ধন্মে, নানা মতে_নান। সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । 
তামসিক ভাবের বিকাশের ফলে পারস্পরিক সংঘর্ষ ও ভেদবুদ্ধি 
মানুষকে বিপথে চালিত করছিল । 
গীত! ভাগবত যে জনাতে পড়ায় । 
ভক্তির ব্যাখান নাই তাহার ভিহ্বায়। 


সাতচন্ত্রিশ 


সকল সংসার মত্ত ব্যবস্থার বশে। 
কষ্ণপৃজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কার বাসে ! 
বাহুলী পৃজয়ে কেহ নান! উপহারে। 
মছমাংস দিয় কেহ যক্ষপূজা করে ॥ 
শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত ভাষ্য দ্বারা পণ্ডিতগণও তখন বিভ্রান্ত । 
কৃষ্ণতত্ব বিস্যৃতির অন্ধকারে প্রায় অবলুপ্ত। রাক্ষপী ও আস্মুরী 
প্রকৃতি দ্বারা সাধারণ মানুষ মুগ্ধ । ভগবান শ্ত্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেউ কেউ 
দ্বিধাগ্রস্ত -কেউ কেউ বা বলছেন পরমেশ্বর হয়েও যখন তিনি 
দৃশ্বমান সাধারণ শরীর ধারণ করেছিলেন--তখন তার সেই শরীরও 
অনিত্যই। হতবুদ্ধি জনগণ শাস্ত্রের নান। ব্যাখ্যা দ্বারা সঠিক মত 
ও পথ সম্বন্ধে অনবহিত ৷ 
“অনেক শক্তিমান সুক্কারণোপাধি মায়াই ভগবদ্দেহ ৮ এ 
ধরণের শাস্ত্র ভাষায় যখন প্রায় প্রতিষ্ঠিত । 
সমগ্র দেশের যখন এই সঙ্কটজনক অবস্থা । কোটি কোটি 
মানুষের বেদনা শাস্তিপুরের একটি মানুষের হৃদয়কে বিচলি্তি করে 
তুলল । জগৎ শান্তির জন্য তিনি আকুল আহ্বান জানালেন। তার 
আত্মম্বরে ভূমার আসন টলল। করুণার মূর্ত বিগ্রহ হয়ে ভূমা তাই 
নেমে এলেন ভূমিতে । 
শান্তিপুরের শ্রীমদ্ৈতাচার্ধ্য প্রতিদিন গঙ্গাজল তুলসী দ্বার! 
ভূমিতে ভূমার উপস্থিতি ও আগমন প্রতীক্ষায় ধৈষ্য ধরে অবস্থান 
করছিলেন । 
যেখানে যেরুপ ভঞ্তগণে করে ধ্যান। 
সেইরূপে সেইথানে প্রস্থ বিদ্ধমান ॥ 
তক্তলাগি প্রতুর সকল অবতার । 
ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ম্ম না জানয়ে আর । 
_-চৈতন্তভাগবত ম ২৩ অঃ 
ংলায় তৎকালে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত থাকলেও বিভিন্ন 
ছোট বড় হিন্ু রাজাগণের আন্মুকুল্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে দেবভাষা৷ 


আটচল্িশ 


অর্থাৎ সংস্কতের বিশেষ চর্চা বিগ্্মান ছিল। মুসলমান রাজত্বের 
প্রভাব নবদ্বীপকে কমবেশী প্রভাবান্বিত করলেও প্রাচীনকাল থেকে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত নবদ্বীপ সংস্কৃত চচ্চার অন্যতম গীঠস্থান হিসাবে 
চিরপ্রসিদ্ধ । 

প্রীহট জেলার দক্ষিণচাক গ্রাম থেকে সংস্কৃত অধ্যয়ন মানসেই 
জনন্্রাথ মিশ্র নবদ্বীপে এসেছিলেন । ইনি বৈদিক শ্রেণীর ভরদ্বাজ 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণ । তীর পিতার নাম নীলক্ মিশ্র, এবং মাতার 
নাম শোভা দেবী। নীলাম্বর চক্রবন্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্তা শচী 
দেবীর পাণিগ্রহণ করেন জগন্নাথ মিশ্র। অবশ্ঠ কেউ কেউ বলেন 
জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ উড়িষ্তার যাঁজপুর থেকেই শ্রীহট্র জেলায় 
এসেছিলেন ।-শচী দেবী শ্রীহট জেলার জয়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
জগন্নাথ মিশ্র গৌরভক্তজনের কাছে অনেক নামে পরিচিত-_পুরন্দর 
মিশ্র, মিশ্রচন্দ্র, মিশ্রবর ইত্যাদি ইত্যাদি । 

১৪০৭ শকে (ইংরাজী ১৪৮৫ খৃঃ) চতুর্দশ মাসে (অর্থাৎ 
ত্রয়োদশ মাসের পর শচীদেবীর গর্ভসিন্ধু হ'তে গৌরাঙ্গদেব আবিভ্ত 
হন ) ফাল্গুনী দোল পুণিমা তিথিতে সৃর্য্যাস্ত সময়ে উত্তরফক্তুনী 
নক্ষত্রে, সিংহ লগ্নে, সিংহ রাশিতে রাধার ভাব কান্তি অঙ্গে ধারণ করে 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। ( শচীদেবীর উদরে জন্মগ্রহণ কর! 
সনাতন পুরুষ গৌরাঙ্গদেবের পক্ষে একটি বাদমাত্র )। শ্রীকৃষ্ণ, তার 
নাম এবং শরীরে যেমন অভেদ--শ্রীকৃষ্চৈতণ্তরূগী ব্রজেন্দ্রনন্দনের 
ক্ষেত্রেও সেই কথা৷ সমভাবেই প্রযোজ্য ৷ 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শচীদেবীর গর্ভের দশম সন্তান। পূর্বে 
অষ্টম গর্ভাবধি সঞ্জাত ৮টি কন্তাই অপ্রকট হন্‌। নবম গর্ভে 
শচীদেবী একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন! তার নাম বিশ্বরূপ । 
অতএব বিশ্বরূপই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর । শচীদেবীর 
দশম গর্ভসিন্কু থেকেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি অজ, 
শচীদেবীর উদ্রে জন্মগ্রহণ কর! তার পক্ষে একটি বাদমাত্র। 


উনপঞ্চাশ 
গৌর কথ।-__৪ 


. অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু ও শ্ত্রীনিত্যানন্দ 
মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিদ্বয় সম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন 
দাস ঠাকুর বলেছেন-- 

চৈতন্তের জন্মযাত্রা ফাস্তনী-পুনিমা ; 
ব্র্মাআদি এ তিথির করে আরাধনা ॥ 
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি ম্বরূপিণী | 
বহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥ 
নিত্যানন-জন্ম মাধী শুরা-ত্রয়োদণী | 
গৌরচন্ত্র প্রকাশ ফান্তণী পৌর্ণমাসী ॥ 
সর্ধ্ব যাত্রা মঙ্গল এই ছুই পুণ্য তিথি । 
সর্ব্ব শুভলগ্র অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥ 
এতেক এই ছুই তিথি করিলে সেবন। 
কৃষ্ণভক্তি হয়, থণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥ 
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে-হেন পবিত্র । 
বৈষ্বের সেইমত তিথির চবির || 
_-চৈতন্তভাগবত আদি ৩ অঃ 
ব্রহ্মপুরাঁণেও বলা হয়েছে 
যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমহ | 
অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমডূতম্‌ ॥। 
ইদমেব পরং শ্রেয়; ইদমেব পরং তপঃ। 
ইদমেব পরো! ধর্থো। যঘিঝুঃব্রতধারণম্‌ || 
যে তিথিতে সনাতন, সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুযোগ্তম ধরণীতে অবতীর্ণ_ 
সে তিথি যে মুক্তিদা তাতে আর আশ্চধ্য কি? 
বিষ্ুব্রতধারণই পরম শ্রেয়ঃ, পরম তপ এবং শ্রেষ্ট ধর্ম্ম। 
ভগবান সনাতন। এবং তর্দীয় বিগ্রহও সনাতন। শরীরী ভগবান্‌ 
ও তার শরীর একই পদার্থ । 
অবজানস্তি মাং মুঢ়1 মানুষীং তন্মমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ | -গবীত| ৯১১ 


পঞ্চাশ 


জীবের ন্যায় পরমেশ্বর এবং তার তন্থু ভিন্ন নয়, তার তন্ুই 
তিনি। জীবের ন্যায় ভগবানের আত্মা ভার বিগ্রহ থেকে ভিন্ন 
নয়। গ্রীভগবানের দ্েহাদির উপাধিত্ব-অভাব হেতু--জীবের ন্যায় 
তার সাক্ষাৎ পৈতৃক-ধাতুসন্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাবাত্মক 
জন্ম হয়ে থাকে। ভগবানের ক্ষেত্রে দেহ-দেহীর পার্থক্য নেই। 
কারণ তিনি বন্ধন ও যুক্তির বাইরে। 

“দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষে নাহি “ভেদ ।+ 
জীবের ধর্ম-নাম-দেহ স্বরূপে “বিভেদ? | 
_-চৈতন্যচরিতামূত, মধ্যলীলা--১৭ পরিচ্ছেদ 
যে কথা ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সত্য-_ শ্রীকষ্ণচৈতন্য- 
রূগী ব্রজেন্দ্রনন্দনের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। শচীদেবীর উদরে 
জন্মগ্রহণ কর! তার পক্ষে একটি বাদমাত্র। শ্রীভগবান আত্ম- 
বিগ্রহ । সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপী ভগবানের যেরূপ বিগ্রহই আত্মা, 
তদ্রপ আত্মাই তার বিগ্রহ | 

পরম ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোন্বামীও এ সম্পর্কে বলেছেন-_. 

'শব্দৈকবেদ্ যে ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মময় মৃন্তি ধারণ করেছেন |, 

কিন্ত কেউ কেউ বলবেন, ভগবান ও তার শরীর যদি একই 
পদার্থ হয়, এবং ভগবান যদি প্রাকৃত ইব্দ্রিয়গ্রীহ্য না হয়ে থাকেন 
-তবে নরলোকের পক্ষে এ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শনের সম্তাবন। 
কোথায় ? 

এ সম্পর্কে বলা যায় যে, জগতের হিতের জন্য ভগবান 
অহৈতুকী অচিস্ত্য দয়ায় এই ধরণীতে অবতীর্ণ হয়ে জগজ্জনের নিকট 
দেহধারীর ন্যায় প্রতীত হন্; তিনি ন্বয়ং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য 
হওয়ায় এরূপ প্রকাশিত হন্‌ মাত্র। তার অতক্য ইচ্ছায় তৎকর্তৃক 
স্বীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হয়ে থাকেন, কিন্ত 
তৎকর্তৃক অগৃহীত ইন্ড্রিয়গণ তাকে স্বয়ংই শব্দাদির ন্যায় গ্রহণে 
সমর্থ হয় না। 


একান্ত 


, পনিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষতে নিজ শক্তিতঃ | 
তামুতে পরমানন্দং কঃ পশ্ঠেতামিতং প্রভূম্‌ |” 
ভগবান নিত্য অব্যক্ত হয়েও স্বীয় ( অচিস্ত্য ) শক্তিতে ব্যক্ত 
বা দৃশ্য হন্। তার শক্তি ব্যতীত কে সেই অমিত ও পরমানন্দ 
প্রভুকে দর্শন করতে সমর্থ ? 
এ সম্পর্কে পুজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোত্বামী প্রভু বলেছেন-_ 
“ততঃ শ্বয়ং প্রকাশত্ব-শক্ত্য! স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া । 
সোহভিব্যক্তো ভবেম্মেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ ||” 
ভগবানের স্বেচ্ছা! প্রকাশিক। প্রকাশত্ব শক্তিদ্বার তিনি স্বয়ং 
লোকচক্ষুতে অভিব্যক্ত হতে পারেন, কিন্তু তিনি নেত্রের বিষয়ীভূত 
ব্যাপার নন্‌। 
ইক্দ্রিয়াতীত ভগবদ্ধেহের যে দর্শন, তা কেবল তাঁর অতর্কয 
অচিস্ত্য কুপাশক্তিরই মহৈহ্বর্য্য জ্ঞাপক । 
তিনি স্বয়ং কৃপা পরবশ হয়ে যে ব্যক্তির ইন্ড্রিয়কে নিজ- 
দর্শন-সামর্থ্য প্রদান করেন, সেই ভাগ্যবান জনই তাকে দর্শন করতে 
সমর্থ হয়ে থাকে । 
অগ্ভাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥ 
ভগবান ও তার লীল! নিত্য, তার কৃপাধন্য ব্যক্তিগণই তাকে 
এবং তদীয় নিত্যলীল। দর্শনে সমর্থ । 
“ন শক্যঃ স তয় দ্রষ্,মস্মাভিবা বৃহস্পতে। 
যস্ত প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্মর্হতি ||” 
- মহাভারত শাঃ পঃ ৩৩৮২০ 
হে বৃহস্পতে, তুমি অথবা আমর! তাকে দর্শন করতে সমর্থ 
নই। তিনি যাঁকে কৃপা করেন, তিনিই তাকে দর্শন লাভে সমর্থ 
হয়ে থাকেন। 
“সচ্চিদানন্নরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণংধোক্ষজোহগ্যসৌ । 
নিজশকেঃ গ্রভাবেন স্বয়ং ভক্তান্‌ দর্শয়েৎ গ্রভূঃ” || --পান্সে 


বাহান 


সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকষ্চ অতীব্ত্রিয় হয়েও নিজ শক্তি প্রভাবে 
ভক্তজনকে নিজ দর্শন প্রদানে সমর্থ । 
প্রীকৃষ্চচৈতন্যরূপী ভগবানও স্বীয় অচিস্ত্যশক্তি প্রভাবে ভক্ত- 
জনকে আপন দর্শনদানে সমর্থ হয়েছেন এবং হয়ে থাকেন। 
শ্রীগৌর পার্দ ভক্তপ্রবর শ্রীবাস শ্রীমন্মহাপ্রভৃকে তাইতো 
বলেছেন-__ 
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ । 
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত || 
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ” আপনে | 
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে ।। 
--চৈতন্ত ভাগবত অঃ ৯ অ 
শ্রীভগবানের বিগ্রহকে তারই কৃপায় বা ইচ্ছায় ভক্ত ও অভক্ত 
সকলেই দর্শন করলেও--উভয়ের দর্শন বা দর্শন ফল এক হয় না। 
কারণ, ভক্তবংসল ভগবান আপন প্রিয় ভক্তজনকে নিজ কৃপা 
ষ্টিদীনে স্বীয় মাধুর্য্যের অন্থুভবসহ পরমানন্দজনক স্বদর্শন করিয়ে 
থাকেন, আর আসন্মুরিক ব্যক্তিগণ প্রকৃত ইন্দ্রিয় পিত্তহুষ্ট রসনায় 
মতসপ্ডিক ভোজনেব ন্যায় ভগবদ্র্শন লাভ করে আনন্দ লাভ 
করে না। বরং তদ্দর্শনে হুংখ পেয়ে থাকে! দর্শনগত এরূপ 
তারতম্যের জন্য ভগবানের ওপর বৈষম্য দোষ আরোপ করা 
অনুচিত | দর্শনগত ফলের এরূপ তার্তম্যের জন্য--জীবের চিত্ত- 
বৃত্তিই মূলতঃ দায়ী । 
জননী আপন সন্তানকে মমত্ববোধ হেতু যেরূপ (সন্তানের ) 
মাধুধ্য সহ দর্শন করে থাকেন_ অপরের পক্ষে অমমত্ব বিধায় 
তন্রপ দর্শন সম্ভব কি? চিত্ববৃত্তিই দর্শনগত এরূপ হেরফের 
ঘটিয়ে থাকে। 
রাধাভাবছ্যতি নিয়েই গৌরচন্দ্র ধরণীতে অবতীর্ণ হ'লেন। 
তণ্ত কাঞ্চনের মতো! তার অঙ্গকাস্তি দেখে-_শ্রীকৃষ্চৈতনারূপী 


তিপান্ন 


ব্রজেন্্রনন্দনের নাম শচীদেবী রাখলেন “গৌরাঙ্গ । নিরুপম বিগ্রহ 
ও অফুরস্ত অনুগ্রহ নিয়েই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাক্গ রূপে -. 
ক্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গনকে তদীয় আবির্ভাবের পর মূহুর্ত থেকেই 
আলোকিত করে তুলেছিলেন । 

যিনি গৌরাঙ্গ, তিনিই আবার নিমাই হলেন। নিম গাছের 
নীচেই তার প্রথম আবির্ভাব_তাই শ্রীমদ্ৈতাচার্যের সহংন্মিনী 
সীতাদেবী--শ্রীভগবানের নাম রাখলেন নিমাই | 

প্রীগৌররূপী ভগবানের দিব্য অঙ্গকাস্তি সন্দর্শন করে প্রতিবেশীগণ 
তাকে গৌরহরি আখ্য। দেওয়াই সঙ্গত বোধ করলেন। জ্যোতিব 
শান্ত্রবিদ মাঁতামহ নীলাম্বর চক্রবন্ত শ্্রীগীরাঙ্গের নামকরণ 
করলেন--বিশ্বস্তর ॥ যিনি জগতের ধারণ ও পোষণ করেন-- 
তার নাম বিশ্বস্তর হওয়াই তো স্বাভাবিক । 

সন্ন্যাস ধন্ম গ্রহণের সময় কেশব ভারতী ্্রীগৌরাঙ্গ দেবের 
নৃতন নামকরণ করলেন»-কৃষ্চৈতন্য । যিনি স্বয়ং কৃষ্ণাবতার 
এবং জীবকে কৃষ্ণতত্ব সম্বন্ধে অবহিত করবেন-_ তিনি তো কৃষ্ণ- 
চৈতন্যই। তিনিই কৃষ্ণচৈতন্যবূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং রাধাভাবছ্যাতি 
সম্বিত শ্যামনাগর । পরবর্তী কালে বিভিন্ন পদকর্তী ও পদ- 
কীর্তনীয়াগণ--তাকে গোরার্ঠাদ, শচীনন্দন, গৌরগোপাল, গোরা, 
গৌর্চন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন । 

প্রসিদ্ধ পদকর্ত। শ্রীলোচন দাস গৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলা বর্ণন 
প্রসঙ্গে বললেন-__ 


দেখ দেখ আসি, ধত ন'দেবাসি 
আমার গৌরাটাদে। 


প্রভাতে উঠিয়া, অঞ্চল ধরিয়া 
ননী দে বলিয়। কাদে ॥ 

নহি গোয়ান্সিনী, কোথা পাব ননী, 
একি বিষম হৈল মোরে । 


চয়ান্্ 


শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে, 
সেই সে আমার ঘরে ॥ 
একি অদ্ভুত, অতি বিপরীত 


আমার গৌরাঙ্গ রায়। 
আঙিনায় দীড়াঞা, ত্রিভঙ্গ হইয় 


মধুর মুরলী বায়। 

শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ অনুপম, অফুরন্ত তার করণা। তার রূপের 
যেমন তুলনা নেই, তাঁর অফুরন্ত করুণারও শেষ নেই। বিশ্বরূপ ও 
বিশ্বস্তর শ্রীগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নয়নের মণি। ছু*ভাই দিনে, 
দিনে বড় হ'তে লাগলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স যখন প্রায় আট বৎসর, 
যোল বংসর বয়স্ক বিশ্বরূপ তখন সন্গ্যাস গ্রহণ করলেন। বিশ্বরূপ 
সন্াস গ্রহণ করে শ্রীশঙ্করাণ্য নামে অভিহিত হন্‌। মাত্র ১৮ বংসর 
বয়ঃক্রম কালে তিনি পুণার নিকটবর্তাঁ পাওুপুর নামক স্থান থেকে 
অপ্রকট বা অন্তর্ধান হন্। কেউ কেউ বলেন বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের 
মধ্যে নৃতনভাবে আবিভূতি, কেউ বা বলেন বিশ্বরূপ নিত্যানন্দপ্রভৃকে 
ছুক্ত্যজ্য আপনজন পরিত্যাগ পুৰক সন্যাস-ধর্মে ব্রতী করেন,। 

ক্ধ্েষ্টপুত্র সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করায়_-জগন্নাথ মিশ্র ও 
শচীদেবী হুঃখবোধ করলেন । তারা ভাবলেন, শান্তর অধ্যয়নের ফলেই 
অসার সংসার ত্যাগ করে বিশ্বরূপ সন্যাসী হয়েছে । 

নিমাইকে তাই তারা আর শীস্তরাদি অধ্যয়ন করতে দেবেন না। 
পরত হয়ে আর নিমাইয়ের কাজ নেই। নিমাই গৃহাঙ্গন আলো 
করেই থাক। পণ্ডিত হয়ে যদি আবার বিশ্বরূপের মতে! সন্াসী হয়ে 
বেরিয়ে যায়-তারা তবে আর কাকে অবলম্বন করে বেঁচে 
থাকবেন। 

কিন্ত অনেক পিতা-মাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেরূপ স্থির 
করেন-_বাস্তবে তা হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের যখন নয় বংসর বয়স তখন 
জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে যথারীতি যজ্ঞস্থত্র ধারণ করিয়ে-তাঁর কানে 
গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করলেন । উপনয়নের পরই নিমাইকে বিগ্াশিক্ষায় 


পঞ্চ 


নিযুক্ত করা উচিত বলেই--শেষ পর্য্যন্ত জগন্নাথ মিশ্র স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌছলেন। সকলেই যে পণ্ডিত হয়ে সসারকে অসার জ্ঞানে ত্যাগ 
করে সন্ন্যাস নেবেন--এমন কথ ঠিক নয়। ও 

নিমাইয়ের যখন বয়স প্রায় এগারো জগন্নাথ মিশ্র তখন 
কালম্বরূপ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করলেন। দাদা বিশ্বরূপ 
আগেই তে। সংসার ত্যাগ করে সন্যাসী হয়েছেন, পিতাকেও হারালেন 
নিমাই । সংসারে একমাত্র জননী ছাড়া আর কেউ রইল না। 
শচীদেবীও সব হারিয়ে কেবলমাত্র প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় নিমাইকে 
অবলম্বন করে বেঁচে রইলেন । 

জন্ম মৃত্যুতে। অবধারিত বিষয়। শচীদেবীর আপনজন বলতে আর 
কেউ রইল না। রইল শুধু নিমাই । শচীদেবী নিমাইকে গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের টোলে নিয়ে গেলেন। লেখাপড়া তো শিখতেই হবে। 
নিমাই তো৷ আর মূর্খ হয়ে থাকতে পারে না । 

নিমাই পণ্ডিত হোক। পণ্ডিত হলেই যে সেবিশ্বরূপের মতো 
সংসার ত্যাগ করবে- তাতো আর নয়। নিমাই তো জানে তীর 
মায়ের সে ছাড়া আর কেউ নেই। পণ্ডিত হয়েও নিমাই নিশ্চয়ই 
মাকে ছুঃখ সাগরে ভাসিয়ে সংসার ত্যাগ করে সন্যাস নেবে না। 

গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকে যত্বের সঙ্গেই পড়াতে লাগলেন। 
নিমাইয়ের জ্ঞান, শিক্ষা প্রতিভাও বিকশিত হ'ল। নিমাই থেকে 
তিনি নিমাই পণ্ডিত হলেন। 

বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় গৌরাঙ্গদেবের সংসারে আধিক অভাব 
উপস্থিত হয়েছিল। শোন] যায়-_ শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাঝে মাঝে তার 
মাকে ছু-এক তোলা সোনা দিতেন। এই সোনা কোথা থেকে 
জোগাড় করতেন-__তা শুধু তিনিই জানতেন । 

প্রায় ষোল বৎসর বয়সে নিমাই বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিয়ের কিছু দ্রিন পরই নিমাই পুর্দেশে 
গিয়েছিলেন-_ প্রায় আঠারো বৎসরের মধ্যেই তিনি পূর্ব দেশ থেকে 


হাপান্ন 


নবদীপে ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রী বিষুপ্রিয়ার সঙ্গে তার আর 
সাক্ষাৎ হয়নি । 

তিনি নবদ্বীপে ফিরে এসেই শুনলেন--সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার 
মৃত্যু ঘটেছে । 

প্রায় ছু'বছর পরে সনাতন ঠাকুরের কন্যা বিষুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়। 

পিতৃহীন হওয়ার পর নানা কারণে নিমাই আগে গয়ায় যেতে 
পারেন নি। তাই শচীমাতার অনুমতি নিয়েই তিনি গয়াধামে 
ষাত্রা করেন। গয়াতেই তাঁর মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। 
ঈশ্বরপুরী গৌরাঙ্গদেবের গয়া অবস্থানকালে--তাঁকে গোগীজনবল্লভের 
দশ অক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। 

গয়া৷ থেকে ফিরেই তিনি পার্দগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্তনে পূর্ববাপেক্ষা 
ব্যাপকভাবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। কীর্তনের মাধ্যমে তিনি কৃষ্ণ- 
প্রেমে উন্মত্ত হ'তে থাকলেন। 

পরম পুরুষের আস্বাদন বিচিত্রতা এক নুতন রূপ লাভ করল। 
রসের ছন্দে রাধাভাবে তন্ময় হয়ে কীর্তন করতে লাগলেন তিনি । 

জীবের প্রতি মমত্ব বশতঃই শ্রীমন্মহা প্রভুর হরি সংকীর্তন প্রচার । 
তিনি যে অহৈতুকী করুণার মহাসমুদ্র। সেই করুণার মহাসমুদ্রে 
£সে মিলিত হলেন-_নিত্যানন্দগ্রভৃ, অদৈতাঁচাধ্য, ঠাকুর হরিদাস, 
শ্রীবাস, শ্রীগদাধর আদি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর ও ভক্তগণ। 


“তেরশত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে। 
শুরু ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে ||” 
ক সু রং 
তার মাতা৷ পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ। 
রাঢ়ে স্থিত যাহার গৃহেতে পৃচন্দ্র | --জ্রীশ্রীভক্তমাল 


বীরভূম জেলার একচক্র (বা একচাকা গ্রামে ) ১৩৯৫ শকে মাঘা 
সাতান্ 


শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমন্িত্যানন্দ প্রভৃর আবির্ভাব । নিত্যানন্দ 
প্র্নর পিতা হাঁড়ীই পণ্ডিত ব৷ হাঁড়াই ওঝা! নামে পরিচিত ছিলেন। 
্রীশ্বীভক্তমাল গ্রস্থে অবশ্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতার নাম -শ্রীমুকুন্দ 
ঠাকুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে গ্রীমুকুন্দ 
ঠাকুর ব৷ হাড়াই পণ্ডিত একই ব্যক্তি । একটি পোষাঁকী নাম, একটি 
ডাক নাম। নিত্যানন্দ প্রভুর মায়ের নাম পদ্মাবতী, পিতামহের নাম 
স্থন্দর মল্প। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাটী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে নিত্যানন্দ 
প্রভুর আবির্ভাব। 

নিত্যানন্দ প্রতু দ্বাদশ বংসর কালাবধি ব্বগৃহেই অবস্থান করেন। 

আকম্মিক ভাবেই একচাকা গ্রামে একদিন এক সন্াসীর আগমন 
ঘটে। সেই সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের কাছে নিত্যানন্দ প্রকে ভিক্ষা 
স্বরূপ প্রার্থনা করেন। (কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে -নিত্যানন্দ 
প্রকে বিশ্বরূপেরই সন্নযাসরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে |) 

সন্যাসীর কথা শুনে হাড়াই পণ্তিত ও তার স্ত্রী ভীষণ বিচলিত 
হলেন। এ কী প্রার্থনা সন্যাসীর ! পিতার কাছে তার প্রিয়তম 
পুত্রকে ভিক্ষান্বরূপ প্রার্থনা । এ প্রার্থনা কিরূপে পুরণ করা সম্ভব৷ 
পুত্র যে পিতা-মাতার প্রীণাপেক্ষা প্রিয়! সেই পুত্রকে কিরূপে 
তিক্ষান্বরূপ সন্যাসীর হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব। সন্গ্যাসী কি আর 
অন্ত কিছু চাইতে পারল না । 

নিত্যানন্দ প্রভুকে বাড়ীর নাঈরে বের হতে দেবেন না বলে স্থির 
করলেন তারা । কিন্ত পরে তারাই আবার সন্্যাসীর অভিসম্পাতের 
ভয়ে অথবা অন্ত কারণে প্রিয়তম পুত্র নিত্যানন্দকে সন্যাসীর হাতে 
অর্পণ করলেন । 

ঘর ছেড়ে নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন । 
বিশ্ব জোড়া ধার আবাস--এ ছোট ঘরে তাকে মানাবে কেন? 

বহু পথ, বন্ছ তীর্থ ঘুরে _তিনি বোম্বাই প্রদেশের পাগ্াপুর 
নামক স্থানে উপনীত হন্‌ এবং মাঁধবাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 


আঠান্স 


তারপর আরও বহু পথ ও বহু তীর্থ পর্যটন করে তিনি বৃন্দাবনে 
উপনীত হন্‌, এবং বৃন্দাবনে কিছুদিন অতিবাহিত করে-_-শ্রীধাম 
নবছীপে এসে নন্দন আচাধ্যের গৃহে অবস্থান করেন । 
“তীর্ঘযাত্র! করিলেন বিংশতি বৎসর । 
তবে শেষে আইলেন চৈতন্ত গোচর | 

নিত্যানন্দের আগমন বার্তা পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তার 
অন্তরঙ্গ পার্ধদ প্রীবাসকে নন্দন আচার্যোর গৃহে প্রেরণ করেন। 
কিন্তু শ্রীবাসের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ না ঘটায়। মহাপ্রভু 
স্বয়ং অন্যান্য ভক্তগণ সহ নন্দন আচার্য্যের গৃহাঙ্গনেই শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শুভ সম্মিলন হয়। 

নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্বাশ্রম নাম কুবের। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুকে নিত্য আনন্দ প্রদান করতেন বলেই--তিনি নিত্যানন্ন। 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন রাধাভাবে আকুল হয়ে কৃষ্ণ চিন্তায় 
তন্ময় হ'তেন-নিত্যানন্দ মহাপ্রভূই তখন তীকে প্রেমালিঙ্গন -- 
পাঁশে ধরে রাখতেন। তাই তিনি শুধু নিত্যানন্দই নন--বিশ্বস্তর 
ধরও বটেন। যিনি বিশ্বস্তরকে ধারণ করতে সমর্থ-তিনিই তো 
বিশ্বস্তর-ধর । 

চৈতন্য ভাগবতে শ্ত্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে 'ত্রন্ম বধিয়া এবং 
“মাতালিয়া” আখ্য। দেওয়া হয়েছে । 

ব্রহ্ম বধিয়া। শর্ষের অর্থ যিনি ব্রহ্ষ-হত্যাকারী--অর্থাং ব্রঙ্গ 
বা বেদের অধিকারকে অতিক্রম করে নিত্য অনুপম আনন্দের 
অধিকারী । প্রেমামৃত পানে সদা উন্মত্ত বলে-_-চৈতন্য ভাঁগবতে 
নিত্যানন্দ প্রভূকে “মাতালিয়া” আখ্যাও দেওয়া! হয়েছে। সন্যাস ধর্ম 
অনুযায়ী সন্ন্যাসীগণ গিরি, পুরী, ভারতী ইত্যাদি দশ প্রকার উপাধি 
ধারণ করে থাকে । নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেও কোন 
উপাধি গ্রহণ করেননি, যোগপট্রও "গ্রহণ করেন নি, তিনি নিত্য 
অন্থুপম আনন্দে নিমগ্ন থাকায়--ঙাকে নিত্যানন্দ স্বরূপ বল! হ'তো। 


উনযাট 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সংসারের মায়ায় কোন ভাবেই আবদ্ধ 
ছিলেন না, বর্ণাশ্রমের কোন প্রতিফলনই ছিল ন! তার মধ্যে-_ 
তাই তিনি অবধুতও | 

শ্রীমন্হাপ্রভ অনুপম রূপ ও অফুরন্ত করুণার মূ প্রতীক 
হয়েই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পুর্ণ অবতারী ব! 
ভগবান বিধায়-তাকে ধর্ম সংস্থাপনার্থ কঠোর হ'তে হ'ত। 
নিত্যানন্দ প্রভু কেবল অনম্ত করুণার জমুদ্র। তিনি শ্রীকৃষ্ণটচৈতন্য 
রূগী ব্রজেন্দ্রনন্দনের অসীম--অনন্ত কৃপা সমুদ্রের মূর্ত প্রতীক। 

নিত্যানন্দ প্রভুর কপাতেই জগাই মাধাই উদ্ধার সম্ভব হয়েছিল । 
নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া গৌরতত্বের সমুদ্রে অবগাহন সম্ভব 
নয়। তাই গৌরভক্তগণ সর্বদা নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অকৃপণ 
করুণা ধন্য । 

অদৃশ্যও অব্যক্ত শ্রীকষ্চচৈতন্যরূপী ভগবানকে শ্রীমন্মিত্যানন্ৰ 
প্রতিই পরম করুণায় জাতি ধন্ম নিধিশেষে সকল মানুষকে চিনিয়ে 
দিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূর আদেশে নীলাচল থেকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং অল্প সমরের মধ্যে বহু মানুষকে 
শিষ্যত্ব প্রদান করে--পরমার্থের অধিকার দেন। নিত্যানন্দ প্রভু 
যেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রস্তুর অফুরন্ত অনুগ্রহের ভাবমৃত্তি। নিত্যানন্দ 
প্রভুর মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূগী ভগবানের করুণ লাভে পাপী- 
তাপী নিধিবশেষে সকল স্তরের মান্ুষ ধন্য হয়েছে । 

নিত্যানন্দ প্রভৃকে গৌরভক্তগণ দ্বাপরের “বলরাম” রূপে স্বীকার 
করেন। শ্রীমন্হাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তিনি একচাক! গ্রামে 
অবতীর্ণ হন্। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের শরীরে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হন--অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে এরূপ উল্লেখও রয়েছে। দ্বাপর 
লীলায় রোহিনী বলরামের মাতা ছিলেন। গৌরাঙ্গ লীলায় সেই 
রোহিনীই যেন পদ্মাবতী । দ্বাপর লীলায় বলরামের বারুণী ও 
রেবতী নামে ছুই পত্বী ছিলেন--গৌরাঙ্গ লীলায় গ্রীমন্সিত্যানন্দের 


ষাট 


ছুই পত্বী রূপে তারা আবিভতা। বারুণী বস্ুধা রূপে এবং রেবতী 
জাহৃবী রূপে এসেছিলেন। 
পদকর্তী গোবিন্দ দাসও তাই বলেছেন-- 
হরি হরি বড় ছুঃখ রহিল মরমে। 
গৌর কীর্তন রসে জগজন মাতল 
বঞ্চিত মো! হেন অধমে ॥ 
“্্রজেন্ত্র নন্দন যেই, শচী স্থত হৈল সেই 
বলরাম হইল নিতাই ।৮ 
দীন হীন যত ছিল? হারনামে উদ্ধারিল 
সাক্ষী তার জগাই মাধাই ॥ 
নরোত্তম দাসও বললেন, নবতর ভাব ব্যঞ্জনার মাধ্যমে-- 
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে 
বলরাম আপনি নিতাই । 
দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই | 


ভগবানকে তার কৃপা ছাড়া জান। যায় না। শান্ত্রাদি পঠন- 
পাঠন-ব্যাখ্যানেও তাকে জানা সম্ভব হয় না, যদি তিনি কৃপা! 


করে নিজেকে না জানান । 
লুকাঁও আপনে তুমি, প্রকাশ” আপনে । 
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে ॥ 
% সা সা 
কেহ কি তাহারে জানিতে পারে । 
যদি তিহ না জানান আপনারে ॥ 


ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয়তো যাহারে । 
সেই তো ঈশ্বর তত্ব জানিবারে পারে | 


র্ ০ ৃ€ 
কে তোমারে জানিতে পারে; 
তুমি না জানালে পরে। 
বেদ বেদান্ত পায় না অস্ত; 
খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে || 
একষটি 


মনুষ্য জন্ম দুর্লভ সন্দেহ নেই। কিন্তু ছুল্লভ হ'লেও, দেহধারী 
ব্যক্তি বা বস্ত মাত্রেই ক্ষণভঙ্গুর। সবচেয়ে ছুর্লভ ঈশ্বরের প্রিয়জন ব! 
কপাধন্ ব্যক্তির দর্শন পাওয়া । 

ভগবানের প্রিয়জনের মাধ্যমে তার কৃপ। সাধারণ মানুষের উপর 
বধিত হয়ে থাকে ! 

শ্রীগৌর-লীলার আদি -ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাঁ- 
প্রভুর মনের কথ! উপলব্ধি করে শ্ীচেতন্য ভাগব্ত রচনার প্রথম 
পধ্যায়েই ভক্ত পুজার আদর্শ প্রচার করেছেন। নিম্নোক্ত গ্লোকেই 
বলা হয়েছে করুণার মহাসমুদ্র নিত্যানন্দ প্রভুর কপাতেই গৌরতত্ব 
সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব৷ 


“আছে শ্রীচৈতন্ত প্রিয় গোঠীর চরণে । 
অশেষ প্রকার মোর দণ্ড পরিণামে ॥ 
তবে বন্দে শ্রকষ্ণচৈতন্ত মহেশ্বর | 
নবদ্ধীপ অবতার নাম বিশ্বস্তর ॥ 
“আমার ভক্তের পূজা আম! হৈতে বড়? । 
সেই গ্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দৃঢ় ॥ 
এতেকে করিলু আগে তক্তের-বন্দন। 
তএব আছে কার্ধ্যসিদ্ধির লক্ষণ ॥ 
ইষ্টদেব বন্দো মের নিত্যানন্দ-রায় । 


চৈতন্তের কৃত্তি স্ফুরে ধাহার কৃপায় ॥ 
| _চৈঃ ভাঃ 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তরূপী ভগবান নিজেকে শুধু “ভক্তের ভক্ত" বলেই 
ক্ষান্ত হননি, আপন আচরণের দ্বারাও প্রমাণ রেখেছেন-__ 


বাষট 


“নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে। 

ধৃত্তি-বন্ত্র তুলি কারে! দেন ত' আপনে ॥ 

কুশ, গঙ্গামুত্তিক কাহারে। দেন করে । 

সাজি বহিঃ কোনদিন চলে কারো ঘবে ॥ 
সকল বৈষ্ণবগণ “হায় হায়” করে। 

“কি কর+, “কি কর !? তথু করে বিশ্বস্তরে 


এইমত প্রতিদিন প্রতু বিশ্বস্তর ৷ 
আপন-দাসের হয় আপনে কিন্কর | 
--চৈঃ ভাঃ ম ২য় অঃ 
তিনি স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম হয়েও দাসাভিমানে ভক্তগণের 
মহিমা স্তাতি করেছেন-__ 
“তোমরা সে পার কৃষ্চভজন দিবারে। 
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অন্তগ্রহ করে ॥, 
তোমা সব! সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই 1, 
চৈঃ ভাঃ মঃ 
শুধু নিজে আচরি শ্ীমন্মহাগ্রভু তৃপ্ত হ'লেন না, শ্রীমুখ বচনেও 
বললেন- 
“সেবক.করিয়া মোরে সবাই জানিব11, 
অন্য সকলকেও তিনি দ্বিধাহীন ক্ঠে বললেন-- 
“ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই। 
ভক্ত মোর পিতামাতা বন্ধু পুত্র ভাই। 
যগ্যপি শ্বতস্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার। 
তথাপিহ ভক্তবশ-ম্বভাৰ আমার ॥* 
--চৈঃ ভাঃ অঃ ১ অঃ 
“মোর ভক্তপ্রতি প্রেম ভক্তি করে যে। 
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে | 
-চৈঃ ভাঃ অঃ ৬ অঃ 
শ্রীমন্মহাগ্রভু আবার আচরণ-মুখেও প্রচার করেছেন-_ 
“কৃষ্ণ সেবা হৈতেও বৈষ্ণব সেব। বড়। 
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ় ॥ 
এতেক বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়। 
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥ 
সেবকের দাস্থ প্রত করে নিজানন্দে । 
অজয় চৈতন্ত সিংহ জিনে ভক্তবুন্দে ॥ 
--চৈঃ ভাঃ অঃ ৩অঃং 


তেষটি 


শক ভজিবারে ষার আছে অভিলাষ । 
যে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস ॥ 
সবারে শিখায় গৌরচক্দ্র-ভগবানে । 


বৈষ্ণবের সেব প্রতু করিয়৷ আপনে ॥ 
--চৈঃ চঃ অম ২অং ॥ 


শ্রীচৈতন্য চরিতামূতের রূপকার শ্রীল কৃষ্দদাস গোস্বামী প্রভৃও 


বলেছেন 
“চৈতন্তের দাস মুই, চৈতন্তের দাস। 
চৈতন্যের দাস মুই, তার দাসের দাস ॥” 
ঠাকুর নরোত্তম সেই একই কথা! বললেন -- 


যদি থাকে বহুধন, নিজে হবে অকিঞ্চন, 
বৈষ্বের কর সমাদর |” 
প্রীগুরুবৈষ্ণবই শ্ীভগবানের সেবাভিজ্ঞ। তাদের আন্থুগত্য গ্রহণ 
করেই শ্রীভগবানের সেবা করা কর্তব্য | 


চোটি 


তৃতীয় অধ্যায় 


“এত শুনি” প্রভুর মনে চমৎকার হেল । 
“মোর গৃঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥ 
মনের সন্তোষে তারে কৈলা আনিজন |? 
--চৈ চঃ অ ৩ পঃ 
যে সকল মহাপুরুষ শ্রীমন্সহাপ্রভুর অপার করুণা, প্রেম ও 
গভীর ভক্তি দ্বারা তাঁর পরিকর হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন-_ 
ভক্ত হরিদাস তদের অন্যতম । 
ভক্ত হরিদাস শ্রীমন্মহাগ্রভূর অন্তরঙ্গ সহচর। নানাবিধ উৎপীড়ন 
ও অত্যাচারও-_-তার ধন্ম বিশ্বাস ও একান্তিক নিষ্ঠাকে টলাতে 
পারে নি। 
ভক্ত হরিদাস যশোর জেলার বুঢ্যন গ্রামে ( বর্তমান বনর্গার 
নিকটবন্ী স্থানে) এক ত্রাক্ষণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু 
শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন্‌। অসহায় ও অনাথ বালক 
হরিদাীসকে এক দয়ার মুসলমান দম্পতি সযত্বে লালন-পালন করেন। 
কিন্ত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের হরিনামে জন্মগত বিশ্বাস, 
নিষ্ঠা ও হরিশক্তি স্বতস্ফতঃভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
তিনি উচ্চৈঃস্বরে অবিরত হরিনাম-সংকীর্তন করতে থাকেন। 
পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে বারবার উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্তন 
করতে নিষেধ করলেন--কিন্তু ভক্ত হরিদাস তার বিশ্বাসে অবিচল 
থেকে উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম সংকীন্তন করতে লাগলেন । 
পাড়া-প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়ে হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে 
নালিশ করল । কাঁজীর আদেশে হরিদাস হরিনাম কীর্তন বন্ধ করলেন 
না। তিনি পূর্বের মতোই উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম কীর্তন করতে লাগলেন : 
ফলে কঠোর নিধ্যাতন ও অত্যাচার সইতে হ'লো ভক্ত হরিদাসকে ' 
কিন্ত ভক্ত হরিদাস তবু হরিনাম কীর্তন বন্ধ করলেন না। 


পয়ঘট 
গৌর কথা--৫ 


“ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর | 
হরিদাস ছুঃখ বড় পায়েন অন্তর ॥ 
তথাপিহ হরিদাস উচ্চৈঃস্বর করি |” 
বলেন প্রসুর সংকীর্তন মুখ ভরি ||, 
ইহাতেও অত্যন্ত ছুষ্কৃতি পাগীগণ। 
না পারে শুনিতে উচ্চ হরি সংকীর্ভন || 
হরিনদী গ্রামে এক ছুঙ্জয় ক্রাহ্ধণ । 
হরিদাঁসে দেখি” ক্রোধে বলয়ে বচন ॥ 
“অরে হরিদাস, একি ব্যাভার তোমার। 
ডাকিয়। যে নাম লহ, কি হেতু ইহার? 
যনে মনে জপিবা,_ এই সে ধন্ম হয়। 
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্‌ শাস্ত্রে কয়? 
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে ? 
এই ত” পণ্ডিত সভা, বলহ ইহাতে ॥* 
হরিদাস বলেন, ইহার যত তত্ব । 
তোমরা সে জান, হরিনামের মহত্ব | 
তোমরা সভার মুখে শুনিঞ্া সে আমি । 
বলিতেছি, বলিবাঙ যেব। কিছু জানি। 
উচ্চ করি” £ললে শতগুণ পুণ্য হয় । 
দোষত না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয় | 
নী ৯ সং 
“উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ ॥, 

বিপ্র বলে-_“উচ্চনাম কগ্িিলে উচ্চার | 

শতগুণ পুণ্য হয় কি হেতু ইহার ? 

হরিদাস বলেন১-শুনহ মহাশয় । 

যে তত্ব ইহার, বেদে ভাগবতে কয় ॥, 

সর্বশান্ত্র প্ছুরে হরিদাসের শ্রীমুখে । 

লাগিল করিতে ব্যাখ্য। কৃষ্ণানন্দ-ন্থুখে ॥ 

“গুন বিগ্র, সকৎ শুনিলে কষ্ণনাম । 

পশু, পক্ষী, কীট যায় বৈকুঞ্ঠ ধাম ॥ 


ঁ ধ ব 
যন্নাম গৃক্ুল্নথিলান্‌, শ্রোত্নাত্মামেব চ। 
সগ্ঠঃ পুনাতি কিং ভূয়ন্তম্ত স্পুই পদ হিতৌ ॥ 
ভাত ১০।৩৪।৪১ 
সর্পদেহ প্রাপ্ত সুদর্শন নামক বিষ্াধর শ্রীভগবানের পাদম্পর্শে 
নিজরূপ প্রাপ্ত হয়ে বললেন - যার নাম কীর্তন করে ব্যক্তিমাত্রই 
সমস্ত শ্রোতা এবং নিজেকে সদ্য পবিত্র করে থাকেন, সেই আপনার 
সাক্ষাৎ পদম্পর্শে পবিত্র হয়ে সে ব্যক্তি যে সর্বতোভাবে শোধন 
করবে এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? 
ভক্ত হরিদাস সেই ত্রাহ্মণকে আরও বললেন-- 
শুন বিপ্র, মন দিয়! ইহার কারণ । 
জপি” আপনারে সবে করয়ে পোষণ !! 
উচ্চ করি” করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্তন | 
জন্তমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন ॥ 


| হরিনাম মনে মনে জপ করে কেবলমার্র জপকারী ব্যক্তিই 

আনন্দলাভ করে_ কিন্ত হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করলে জক্ত এবং 
€ুল্মলতাদিও সেই নাম শ্রবণে পবিত্র হয়ে থাকে । মানুষ ব্যতীত 
অন্যান্য প্রাণী জিহ্বা লাভ করেও হরিনাম সংকীর্তন করতে অসমর্থ। 
তাই জীবজন্ত নিব্বিশেষে সকলের প্রতি অসীম করুণায় ভক্ত 
হরিদাস উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম সংকীর্তন করতেন ।] 

জিহ্ব। পাইয্লাও নর বিন অন্তগ্রাণী | 

ন! পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি || 

ব্যথজন্মা ইহার! নিন্তরে যাহ! ছৈতে। 

বল দেখি,_কোন্‌ দোষ সে কর্ম করিতে? 

কেহ আপনারে মাজ করয়ে পোষণ। 

কেহ বা পোষণ করে সহস্ত্রেক জন ॥ 

দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে । 

এই অভিগ্রায় “গুণ উচ্চসন্কীর্ভনে' ॥ 


সাঁতষটি 


সেই বিগ্র শুনি” হরিদাসের কথন। 
বলিতে লাগিল! ক্রোধে মহা-ছূরব্বচন ॥ 
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া । 
চললেন উচ্চকরি' কীর্তন গাহিয়। |॥ --চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অঃ 
অত্যাচার, অপমান, নির্ধ্যাতন-_কোন কিছুতেই ভক্ত হরিদাস 
হরিনাম বন্ধ করেন নি। তীর বিশ্বাস টলানে। যায় নি । সাধারণ জীব, 
পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির প্রতি তার অফুরস্ত অন্ুগ্রহকে নিঃশেষ 
করতে পারেনি । বরং অত্যাচারীদেপ শেষ পধ্যস্ত তার কাছে হার 
স্বীকার করতে হয়েছিল। তার হরিনামে অবিচল নিষ্ঠা, অন্থুপম 
তিতিক্ষা। এবং অচিন্ত্য ভক্তি দেখে আবালবৃদ্ধবনিতাগণ সকলেই শেষ 
পর্য্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন । 
এমন কি স্বয়ং কাজী তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে অন্থাত্র চলে 
যেতে অন্নুরোধ করলেন । 
হরিদাস তার জন্মস্থান ত্যাগ করে দূরবর্তী কোন এক গ্রামে 
( বর্তমান বেনাপোলের প্রান্তে ) জঙ্গলের ধারে একটি কুটির তৈরী করে 
আত্মানন্দে মগ্ন হয়ে প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে তিন লক্ষ বার হরিনাম 
গ্রহণ করতে লাগলেন । 
“বিবয়-স্থথেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য । 
কষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য ॥| 
তিনলক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ । 
গোফা৷ হৈল তার যেন বৈঝু-৬খন ।1'--055 ভাঁঃ আ ১৬শ অঃ 
তার হরিনাম নিষ্ঠা, ত্যাগ, অনুপম ততিক্ষা' ও ভক্তির কথা ধীরে 
ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অসংখ্য নরনারী তাকে দর্শন করতে 
এলেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করতে লাগলেন সকলেই । 
হরিদাসের খ্যাতি তথাকার জমিদার রামচন্দ্র খাঁর অস্তরে ঈর্ধ1 ও 
বিদ্বেষের আগুন জেলে তুলল । সংসারে এমন লোক যথেষ্ট রয়েছেন 
_-যারা অগরের খ্যাতি ব। প্রশংসা সহ করতে পারেন না। রামচন্দ্র 
খ। সেই প্রকৃতিরই লোক ছিলেন। 
আটযাট 


ভক্ত হরিদাসের স্্নাম ক্ষুপ্ন করে তাকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন 
করার জন্য রামচন্দ্র খা তাই তৎপর হ'লেন। তিনি একজন ছুষ্ট- 
স্বভাঁবা স্ত্রীলোককে এ ব্যাপারে কাজে লাগালেন । প্রবল গ্রতাপান্থিত 
জমিদারের প্ররোচনায় ও আঘথিক প্রলোভনে বশীভূতা হয়ে এ 
বারবণিত। তাকে বিপথগামী করার মানসে একদিন গভীর রাতে হরি- 
দাসের কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হলে! । 
ভক্ত হরিদাস ভখন উচ্চৈঃস্বরে একাগ্র চিত্তে হরিনাম করছিলেন, 
বারবণিতা ভেতরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করে ফ্রাড়িয়ে রইল । হরিদাস 
চোখ মেলে তাকিয়ে তাকে বাইরে বসতে বললেন । 
তাবৎ তুমি বসি? শুন নাম সংকীর্ভন | 
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন ॥| 
এত শুনি” সেই বেশ্টা বসিয়া রহিলা । 
কীর্তন ক'রে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥ 
- চৈ ভা অঃ ৩।১১৪-১৫ 
মায়াদেবীও তাকে ছলনা করতে উপস্থিত হ'লে ভক্ত হরিদাস 
মায়াদেবীকেও বলেছিলেন-_ 
'যাবৎ কীর্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্ত কাম। 
কীর্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম || 
দ্বারে বসি গুন তুমি নাম-সংকীর্তন। 
নাম সমাপ্ত হেলে, করিমু তব প্রীতি আচরণ ॥ 
এত বলি” করেন তেঁহো। নাম সংকীর্তন। 
সেই নারী বসি” করে শ্রীনাম-শ্রবণ ॥ 
__চৈঃ চঃ আ ৩২৩৯-২৪১ 
রামচন্দ্র খা প্রেরিত বারবণিতাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে-__ 
হরিদাস হরিনামে তন্ময় হয়ে রইলেন । 
এ স্ত্রীলৌকটি বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল । সে মনে মনে 
ভাবল--সাধু হরিনাম সংকীর্তন শেষ করেই তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা 
বলবেন । 


উনসত্তর 


কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, হরিদাসের নাম সন্কীর্তন শেষ 
হ'ল না, তাই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা ধলারও অবকাশ পেলেন না। 
পরিশেষে এ স্ত্রীলোকটি ধের্য্য হারিয়ে ফেলল, সে বিরক্ত হয়ে হরি: 
দাসের সামনে উপস্থিত হয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে তাকে বিভ্রান্ত 
করার চেষ্টা করল। 


হরিদাস পুনরায় তাকে হরিনাম কীর্তন শেষ না হওয়া পত্যস্ত 
বাইরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন । রাত ভোর হয়ে গেল, 
তবুও হরিদাসের হরিনাম লওয়া শেষ হ'লো৷ নাঁ_ভোরবেলা' স্ত্রী 
লোকটি নিরাশ হয়ে ফিরে গেল । 

নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েও সে আবার রাতের বেল হরিদীসের 
কাছে এল। এইরূপে পর পর তিন রাত অতিক্রান্ত হ'লো-__হরিদাস 
নিজের আসনে বসে যথারীতি উচ্চৈঃস্ধরে হরিনাম কীর্তন করতে 
লাগলেন। স্ত্রীলোকটির উপস্থিতি তার মধ্যে কোন বিকারের স্থষ্টি 
করতে পারল না। বরং হরিনাম শুনতে শুনতে স্ত্রীলোকটিরই 
মানসিক পরিবর্তন ঘটল । সেতো চেষ্টার কোন ক্রি করে নাই। 
কিন্তু হরিদাসের নিশ্মল চিন্তে কোনরূপ বিকার জাগানে। সম্ভব হয় নি। 
মুনিদেরও নাকি মতিভ্রম হয়ে থাকে । কিন্তু ভক্ত হরিদাসের মতি- 
ভ্রম হ'লো কই? তিনি সারারাত একাসনে বসে তন্ময়ভাবে উচ্চৈঃ- 
স্বরে হরিনাম জপ করতে লাগলেন । 

হরিনামে তার নিষ্ঠা ও অবিচল আত্মবিশ্বাস দেখে-স্ত্রীলোকটিই 
গভীর শ্রদ্ধায় নত হ'লেন। 

নিজের কলঙ্কিত জীবনের প্রতি ধিক্কার জাগল। এবং স্বীয় 
ছুষ্ৃন্মের জন্য সে পরিশেষে বিশেষ ভাবে অন্নুভাপ করতে লাগল । 
ভোরবেলা যখন হরিদাস হরিনাম-সঙ্কীর্তন সমাপ্তে আসন ছেড়ে 
উঠলেন--স্ত্রীলোকটি তখন তার পায়ে পড়ে আকুলভাবে কাদতে 
লাগল । কাদতে কাদতেই সে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইল । 

হরিদাস নিজগুণে তাকে ক্ষমা করলেন। শুধু ক্ষমা করেই ক্ষান্ত 


সর 


হলেন না, সেই পতিত নারীকেও কৃপা করলেন। তিনি সুমধুর 
বাক্যে পতিতা স্ত্রীলোকটিকে সাস্তবন। প্রদান করে বললেন-_সদ্‌্ভাবে 
জীবন যাপন কর। আর হরিনাম জপ কর। কোন পাপই ম্পর্শ 
করতে পারবে না তোমাকে আর। 
“নিরস্তর নাম লহ, তৃলসী সেবন। 
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ _-চৈঃ চঃ 
পতিতা অভাগিনী সেই স্ত্রীলোকটি তার কৃপাধন্তা হ'লেন। 
জন্ম জন্মাস্তরের ছুর্ভাগ্য বিদূরিত হলো । হরিদাঁসের কূপাতেই তিনি 
হরির কপা লাভ করলেন। পরবতীকালে পরম সৌভাগ্যবতী সেই 
মহিল! তার নিন্দিত স্বভাব পূর্বের চাঁল-চলন ত্যাগ করলেন। তার 
যা বিষয় সম্পত্তি ছিল গরীব-ছুঃখীদের দান করে “মহান্তী বৈষুবী" রূপে 
অতি দীনভাবে জীবন-যাপন করতে লাগলেন । এবং ভজন-সাধনের 
মাধ্যমে দিনাতিপাঁত করতে লাগলেন । 
তুলসী সেবন করে চর্বণ উপবাস। 
ইন্জিয় দমন হৈল প্রেমের প্র কাশ ॥ 
এ ঘটনার পর হরিদাসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো । দলে দলে তারা হরিদাসের কুটিরে এসে ভীড় 
করতে লাগল । 


জনসাধারণের ভীড়ে সাধন-ভজন বিদ্িত হওয়ার সম্ভাবনায়-_. 
হরিদাস স্থানত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন । 

তার পরিত্যক্ত কুটিরে এসে তখন সেই “মহাস্তী বৈঞ্কবী” বাস 
করতে লাগলেন । সেই বৈষ্ণবী এ কুটিরেই জীবনের শেষ দিন পধ্যন্ত 
কঠোর সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেছিলেন । 

এ স্থান ত্যাগ করার পর হরিদাস পরিব্রাজকের মতো! ঘুরে 
বেড়াতে লাগলেন । পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি তিন লক্ষবার উচ্চৈঃ- 
স্বরে হরিনাম গ্রহণ করতেন । পরিব্রাকতক অবস্থায়ও তার সেই 
বিস্ময়কর নিষ্ঠা সম্পূর্ণ অটুট ছিল । 


একাতর 


নান। দেশ ঘুরে ঘরে তিনি শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরে গিয়ে উপস্থিত 
হ'লেন এবং গঙ্গীতীরে একটি নির্জন ও মনোরম স্থানে অন্ুপম- 
আনন্দে ভজন-সাধনে মগ্ন হলেন । 

সেই সময়ে শ্রীমদ্বৈত আচার্য্য শাস্তিপুরে বাস করতেন। হরি- 
দীসের সন্নিধ্য পেয়ে শ্রীমদ্বিত আচাধ্যের আনন্দের সীমা রইল না। 
তিনি ভক্ত হরিদাসকে শাস্তিপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য 
অন্নরোধ জানালেন । এবং অৈত প্রভু স্বয়ং গঙ্গাতীরে একটি নির্জন ও 
মনোরম স্থানে হরিদাসের অবস্থানের জন্য একটি গৌঁফ। নিন্মাণ করে 
দেন। এবং অদৈত প্রভূই হরিদাসের অন্ন বস্ত্রাদি যোগাতে লাগলেন । 
হরিদাসও অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে ভগবদ্‌ আলোচনায় পরম তৃপ্তি লাভ 
করে গঙ্গাতীরের সেই গৌঁফায় বাস করতে লাগলেন । হরিদাসের 
অবস্থানের ফলে শাস্তিপুর ধন্য হ'লে । 

হরিদাসের বিনত্র ব্বভাব, হরিনামে নিষ্ঠা এবং তার ত্যাগ 
তিতিক্ষা শাস্তিপুরের রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের মধ্যে এক বিরাট 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল। তারা ক্রমশঃ সংস্কার মুক্ত ও উদার 
হলেন। অছৈত প্রভু হরিদাসকে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন । 

শাস্তিপুরে বসবাস কালেই করুণার মূর্ত প্রতীক শ্রীগৌরাজ 
মহাপ্রভুর মহিমা, প্রেমভক্তি ও নাম কীর্তনের কথা হরিদাস শুনতে 
পেলেন। অদ্বৈত গ্রভুর মুখেও সেই সনাতন পুরুষের বিশেষ পরিচয় 
পেলেন। হরিদাস আর স্থির থাকতে পারলেন না--নবছীপে এসে 
মহাপ্রভুর শরণ নিলেন। ভক্ত হরিদাসের সান্নিধ্য পেয়ে শ্রীগৌরা্গ 
প্রভৃও অন্থুপম আনন্দলাঁভ করলেন । 

শাস্তিপুরে অবস্থান কালে হরিদাস একবার কবি কৃত্তিবাসের জন্ম- 
স্থান ফুলিয়াতেও গিয়েছিলেন। হরিদাসের আদর্শ ও নিষষলঙ্ক চরিত্র 
ফুলিয়াবাসী নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ পপ্তিত রামদাসের হৃদয় স্পর্শ করেছিল । 
তিনি হরিদাসকে ধর্মাচাধ্য বলে অবনত মস্তকে স্বীকৃতি জানিয়ে 
ছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাকে নামাচাধ্য আখ্যা নিয়ে থাকেন। 


বাহাতর 


কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় শাস্তিপুর ডুবুডুবু হয়েছিল--আর নদে ভেসে 
যাচ্ছিল। শাস্তিপুরে অদৈত প্রভূ আর হরিদাসের অবস্থানের ফলে-__ 
প্রেম প্লাবনে প্রায় ডূবুডুবু হয়েছিল, স্বয়ং মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ 
প্রভু পরিকরগণ সহ নবদ্বীপে অবস্থান করায়- নদে ভেসে যাচ্ছিল। 
হরিদাস নবদ্বীপে যেতেই প্রেমসাঁগরে যেন তুফান উঠল। মহাপ্রভু 
যেন দীর্ঘদিন হরিদাসের আগমন প্রতীক্ষা করে রয়েছিলেন, 
হরিদাসকে কাছে পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উলে উঠল । 
নিত্যানন্দ প্রভু আর হরিদাস পরস্পরের অন্তরঙ্গ হ'লেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছান্তুসারে তারা ছু'জন নবদবীপের সব্বত্র এবং 
নবদ্ীপের উপকণ্ঠে ঘুরে ঘুরে অধম, পতিত, অবহেলিত জনসাধারণের 
মধ্যে হরিসম্কীর্তন প্রচার করতে লাগলেন। হরিনাম সম্কীর্তনের 
মাধ্যমে জাতি-ধর্মম-নিব্বশেষে সকল মানুষকে তার! ছু'জন পরমার্থের 
অধিকার প্রদান করলেন। তারা ভিক্ষুক হয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে 
লাগলেন। অর্থ নয়, তগুল নয়__কৃষ্ণচ নাম লও । হরিনাম লও। 
আর সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। এই প্রতিশ্রুতি ভিক্ষা দাও ! 
আর কিছু চাই না আমর! । 
মহদ্বিচলনং হৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। 
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নন্যথ। কল্পতে কচিৎ ॥ 
--ভাঃ ১৩1৮৪ 
নন্দমহারাজ গর্গ মুনিকে বলেছিলেন-_-হে ভগবন্‌ ! দীনচেতা৷ গৃহী 
লোকদের নিত্য মঙ্গল বিধানের জন্য মহৎ ব্যক্তিগণ তাদের গৃহে 
যান, অন্য কারণে নয়। 
মহান্ত-ম্বভাব এই তারিতে পামর । 
নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ 
-চৈঃচঃম৮প 
হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রতভৃও মহান্ত স্বতাব-সম্পন্ন । বাড়ি বাড়ি 
ঘুরে হরিনাম বিলাতেন। সন্কীর্তনের তাদের নিজেদের কোন প্রয়োজন 
ছিল না! নিত্য অন্ুপম আনন্দলাভ করেও লোকের মঙ্গলের জন্য 


তিয়াতর 


তারা ভিক্ষুক সেজেছিলেন। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাকেই 
প্রেমালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে হরিনাম নিতে অনুরোধ জানালেন। 
অর্থ নয়, তগুল নয় --হরিনাম কর। বল গৌর হরি। 
“যারে দেখে তারে বলে করযোড় করি। 
আমারে কিনিয়! লহ বল গৌরহরি ॥ 
জীবের প্রতি মহাপ্রভ্‌ এবং তার অন্তরঙ্গ পরিজনদের-- এ অফুরস্ত 
অনুগ্রহে সকল শ্রেণীর লোকদের মনে এক নূতন চেতনার সর 
হয়েছিল । 
শ্রীমম্মহাপ্রভূ যখন জগন্মাথ ক্ষেত্রে পুরীধামে অবস্থান করছিলেন, 
মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করার তীত্র আকাঙ্খায় হরিদাসও তাই 
পুরীধামে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভূুর সঙ্ে মিলিত হয়েছিলেন। 
এবং দীর্ঘদিন পুরীতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি জগন্নাথ 
মন্দিরের বাইরে কুঠিয়াতে অবস্থান করে হরিনাম কীর্তন ও ভগবদ্‌ 
ভজনে দ্িনাতিপাত করতেন । শ্ত্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং প্রতিদ্রিন তার 
কুঠিয়াতে উপস্থিত হয়ে খোঁজ খবর নিতেন এবং মন্দির থেকে প্রসাদ 
এনে দিতেন। মহাপ্রভু তার সেবক গোবিন্দের ওপর প্রতিদিন 
হরিদীসকে মহাপ্রসাদ খাওয়াবার ভার অর্পণ করেছিলেন । 
বৃদ্ধাবস্থায়ও হরিদাস তিনলক্ষ বার উচ্চৈংম্বরে হরিনাম গ্রহণ 
করতেন। 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যবগী ব্রজেন্দ্রনন্দন হরিদাসের প্রেমভক্তিতে, নিষ্ঠায় ও 
বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে অন্যান্য অন্তরঙ্গ পরিকরগণের. সামনেই 
হরিদাসকে বলতেন £-- 
প্রভু কহে তোমা স্পশি পবিত্র হইতে। 
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে তুমি কর সর্ব তীর্থে ্ান। 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ॥ 
. নিরস্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। 
ছিজন্তাসী হইতে তুমি পরম পাবন ॥ _চৈং চঃ 


হরিদাসের হরিনামে অঙ্গুরাগ ও তন্ময়তার কথ] মহাপ্রভু আপন 
পরিকরগণের সামনে বারবার তুলে ধরতেন-_ 
কৃষ্ণনামাবিই্ মন সদ হরিদাস ॥ 
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয় । 
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মাক্ষ হয় ॥ 
হরিদাস কহে নামের এ ছুই ফলে নহে । 
নামের ফলে কুষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥ 
ভক্তিম্থথ আগে, মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়। 
অতএব তক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয় ॥ --চৈঃ চঃ 


শ্রীল সনাতন গোস্বামীও হরিদাস সম্বন্ধে বলেছেন-_ 
“হরিদাস, তোমার মতো! শুদ্ধচরিত আদর্শবান তপস্বী কে আছে? 
মহাগ্রভূর গণে তুমি মহাভাগ্যবান ॥ 
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্তন। 
সবার আগে কর নামের মহিমা-কথন || 
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার । 
প্রচার করয়েশকেহ না করে আচার ॥ 
আচার প্রচার নামের ছুই কার্ধ্য। 
তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আধ্য ॥ - চৈঃ চঃ 
ভক্ত হরিদাসের মহাপ্রয়াণের কিছু আগে মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ 
জগন্মাথের মহাপ্রসাদ নিয়ে তার কুগিয়াতে প্রবেশ করে দেখলেন, তিনি 
শুয়ে শুয়ে সংখা-নাম (হরিনাম ) জপ করছেন । গোবিন্দ তাকে 
উঠে বসে মহা'প্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন। ভক্ত হরিদাস গোবিন্দকে 
বললেন, মহাঁপ্রসাদ তার মাথায় ঠেকিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । কারণ 
মহাপ্রসাদ গ্রহণের যোগ্য সে নয়। 
ভক্ত হরিদাসের কথ শুনে গোবিন্দ খুবই বিচলিত বোধ করলেন। 
বারবার তাঁকে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু হরিদাস 
কিছুতেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন না। মহাপ্রসাদ তার মাথায় 
ঠেকিয়ে ফিরে এলেন সেবক গোবিন্দ। এবং ফিরে এসে 


পচাতর 


ছুঃখভারাক্রান্তচিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভৃকে সব কথা বললেন। নে 
কথা শুনে মহাপ্রভৃও ব্যস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্ান্ত ভক্তদের নিয়ে 
হরিদাসের কাছে ছুটে এলেন। 

“কি ব্যাপার হরিদাস ? শারীরিক কুশলতো ?” 

হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভূকে প্রণাম করে বিনভ্রচিত্তে এবং বিমর্ 
ভাবে বললেন * প্রভু, আমার শরীর ভালই আছে, কিন্ত মন- 
বুদ্ধি ভাল নয়, আজ যে আমার জপের সংখ্য। পূর্ণ হয়নি--কি করে 
মহাপ্রসাদ গ্রহণ করি ? 


হরিদাসের কথা শুনে করুণা, ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীমন্মহা প্রভু 
বললেন £ হরিদাস তোমার বয়েস এখন বেশী, শরীর হুল ও অক্ষম | 
এই অবস্থায় তোমার আর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপের প্রয়োজন 
নেই। যতটুকু তোমার সাধ্যে কুলায়--ততটুকু নাম গ্রহণ করলেই 
তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি তো চিরশুদ্ধ নিষ্ঠাবান তপস্বী, এই 
বয়েসে কঠোর নিয়মান্থুবপ্তিতার আর তোমার প্রয়োজন নেই । 
করুণার মহাসমুত্র স্বরূপ শ্রীমন্মহা প্রভুর সুমধুর বাণী শুনে হরিদাস 
করযোড়ে তাকে বললেন-- 
ত্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়। 
জগৎ নাচাও তুমি যৈছে ইচ্ছা হয় | 
এক বাঞ্ছ। হয় মোর বহুদিন হৈতে। 
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিতে ॥ 
সেই লীল৷ প্রভূ মোরে কতু না দেখাইব1। 
আপনার আগে মোর শরীর পড়িবা ॥ 
হৃদয়ে ধবিব তোমার কমল চরণ। 
নয়নে দেখিব তোমার চাদ বদন ॥ 
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্ত নাম | 
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥ _চৈঃ চঃ 
হরিদাস তার মনের শেষ কথাই নিবেদন করলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
কাছে। হরিদাস বিদ্যমান থাঁকতে-__শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করবেন 


ছিয়াত্বর 


_এ ছুঃখ সইতে পারবেন না তিনি। তিনি যেন শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
বিদ্ধমান থাকতে থাকতেই তার কমল চরণ হৃদয়ে ধারণ করে, নয়নের 
মাধ্যমে তার অনুপম রূপ দর্শন করতে করতে এবং উচ্চৈঃস্বরে 
কৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে মহাপ্রস্থানের পথ ধরে চলে 
যেতে পারেন। 
ভক্ত হরিদাসের অস্তিম ইচ্ছ। উপলব্ধি করে মন্মহা প্রভু তাকে 
প্রেমালিঙ্গন করলেন এবং পরদিন সকালে তাকে দর্শন দেবেন বলে 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। 
প্রতিশ্ররতি মত পরদিন সকালে শ্রীমন্মহাগ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে 

হরিদাসের কুঠিয়াতে উপস্থিত হলেন। হরিদাসকে মধ্যস্থলে 
বসিয়ে--সকলে হরিনাম সন্কীর্তন করতে লাগলেন । শ্রীমন্হাপ্রভূও 
স্বয়ং ভক্তগণ সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রাধাভাবে তন্ময় হয়ে কীর্তন করতে 
লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই মহাসঙ্কীর্তঘন চলল। 
তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত হরিদাসের সামনে এসে 
দাড়ালেন। ভক্ত হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের রাতুল চরণ প্রেমাশ্রুতে 
অভিষিক্ত করে পরমানন্দে হৃদয়ে ধারণ করলেন। তার দৃষ্টি শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর অনুপম মুখচন্দ্রে নিবদ্ধ হলে! এবং তার ক হ'তে শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য নাম উচ্চারিত হ'তে থাকল । নাম উচ্চারণ করতে করতেই 
নামাচাধ্য মহাপ্রস্থানের পথ ধরলেন । 

শ্রকৃষ্ণচৈতন্ঠ প্রভু বলে বারবার । 

প্রভু-মাধুরিতে পিয়ে নেত্র জলাধার ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রাকষ্ণ শব্দ করিতে উচ্চারণ । 


নামের সহিত প্রাণ করে উৎক্রামণ ॥ 
--চেঃ চ:ঃ 


অনেক ভক্ত বৈষ্ণবগণ ভক্ত হরিদাসকে এন্ষ হরিদাস আখ্য। দিয়ে 
থাকেন। এবং তারা মনে করেন হরিদাসই স্বয়ং ব্রহ্মা । 

দ্বাপরেতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে ব্রহ্মার ভ্রম হয়েছিল। এ 
সম্পর্কে বলা যায় যে, ভগবম্মায়। শুধুমাত্র মত্ত্যবাসী জীবগণের ওপর 


ধাতাতর 


প্রভাব বিস্তার করে ক্ষান্ত নয়, দেবগণের ওপরেও ভগবন্মায়! স্বপ্রভাব 
বিস্তারে সমর্থ । এবং সেই ভগবন্মায়ার প্রভাবেই লোক পিতামহ 
স্বয়ংই গোপতনয় এবং গো-বৎস হরণ করেছিলেন। সেই জন্যেই 
তাকে মত্ত্যধামে হরিদাস রূপে আসতে হয়েছিল, এবং ধেনু-বৎসাদি 
হরণ করার অপরাধে যবন গৃহে প্রতিপালিত হ'তে হয়েছিল । 

স্বয়ং ব্রহ্ম! ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ- ত্যাগ, তিতিক্ষা 
ও নিষ্ঠা অসম্ভব । 

অবশ্য বৈষ্বগণের এ বিশ্বাসের মূলে কি ?--তা” আমি জানি 
না। শুধু এইটুকু জানি--এক্ষেত্রে তর্ক অবান্তর । 

“বিশ্বাসে মিলয় বস্ত+ তর্কে বহুদূর |” 

কারণ শ্রীভগবানের সকল লীলাই তার অচিস্ত্য প্রভাবে সংঘটিত 

হয়ে থাকে । তর্ক করা বৃথা ! 


চতুর্থ অধ্যায় 


শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, তার দার্শনিক মতবাদ, তার 
প্রবন্তিত প্রেম ধন্ম-জাতি ধন্ম নিধিবশেষে সমগ্র মানুষ জাতির 
এহিক ও পারত্রিক সম্পদ বিশেষ । তার শিক্ষা জাগতিক মান্থুষকেও 
মানবিকতা বোধে উদ্ধদ্ধ করে। গৌরকথা শ্রবণ মাত্রেই--অস্তরের 
মালিন্য দূর হয়, জন্ম, মৃত্যু” হিংসাদ্েষ সমন্বয় বিক্ষিপ্ত চিস্তাজনিত 
কারণে হৃদয়ে যে কাঠিন্য জেগে ওঠে সেই কাঠিম্তকে বিগলিত করে 
কোমলতা জাগিয়ে তোলে । ্রমন্মহা'প্রভূর বিগ্রহটি যেমন অনুপম, 
তেমন অফুরন্ত তার অনুগ্রহ । তুলনা রহিত এবং অভূতপূর্ব । 
শ্রীকষ্ণচলীলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন তদীয় সখাগণকে বলেছিলেন £-- 
পশ্ঠতৈতান মহাভাগান পরার্থৈকাস্তজীবিতান্‌। 
বাত বর্ষাত পহিমান্‌ সহস্তো বারয়স্তিনঃ ॥ 
অহো। এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রান্্যপজীবনম্‌। 
সজনেম্যব যেষাং বৈ বিমুখা যাস্ভতি নাথিন: ॥ 
পত্রপুষ্প ফলচ্ছায়া-মূল-বন্ৃলদারুভিঃ। 
গন্ধ নির্যাসভন্মাস্থি তৌক্মৈ কামান বিতম্বতে ॥ 
--ভাঃ ১০।২২।৩২।৩৪ 
তোমরা একমাত্র পরোপকারের জন্য জীবনধারী মহাভাগ্যবান্‌ 
এই বৃক্ষসমূহকে দর্শন কর। এরা স্বয়ং বাঁত, বর্ষা ও রৌদ্র সা করে 
--আমাদের ততজনিত কষ্টাদি নিবারণ করছে। এরা সমস্ত জীবের 
জীবিকা স্বর্ূপ-_-অতএব এদের জীবন ধন্য । সঙ্জনগণের নিকট থেকে 
যেমন যাঁচকগণ নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে না- তদ্রুপ এদের কাছ 
থেকেও কোন যাচক বিমুখ হয় না। এরা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, 
মূল, কাষ্ঠ, পুষ্পাদিগন্ধ, নির্যাস, অস্থি এবং পল্পবাদির অঙ্কুর প্রদানে 
সকলের অভিলাষ সর্ধদ! পূরণ করছে। 


উনআশি 


প্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন তদীয় ভক্তগণের কাছে বৃক্ষের 
আদর্শ ই তুলে ধরলেন-__ 
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা । 
অমাঁমিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি; | 
ক সা সী 
উত্তম হঞ1 আপনাকে মানে তৃণাধম্‌। 
দুই প্রকারে সহিষুণত1 করে বৃক্ষ-সম ॥ 
বুক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুকাঁঞ্া মৈলেহ তবু পানী না মাগয় ॥ 
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-্ধন। 
ঘর্ম-বুষ্টি সহে, আনেরে করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞ1 বৈষ্ণব হবে নিরভিমান | 
জীবে সম্মান দিবে জানি” “কৃষ্ণ,-অধিষ্ঠান | 
এই মত হএঞল যেই কুষ্ণ নাম লয়। 
প্রীকষ্চ চরণে তার প্রেম-উপজয় ॥ 
শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন__উত্তম হয়েও বৈষঞ্বগণকে নিরভিমান হ'তে 
হবে। এমন কি দীনতার অভিমানও থাকবে ন। তাদের । বৃক্ষ 
অপেক্ষাও তাদের আরো বেশী সহিষ্ণু এবং পরোপকারী হ'তে হবে । 
এর চেয়ে বড় আর কোন মানবিক-ধন্মের কথা আমার জানা 
নেই । বৈষ্ণব হওয়। সহজ কথা নয় । কোন ভণ্ড যদি বৈষ্ণজন বেশ 
ধারণ করে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করে--সমগ্র বৈষ্ঞৰ সমাজকে দোষী 
করা চলে না নিশ্চয়ই । তাই বৈষ্বদের উপর আমাদের সকলকেই 
শ্রদ্ধাবান্‌ হ'তে হবে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্দিত কিছু ভদ্রলোক 
__বৈষ্ণবদের নাম শুনলেই নাঁসিকা কুঞ্চন করেন, ফোঁটা! তিলক কাটা 
বলে উপহাস করেন । আমাদের সাহিত্যে-__-অর্থাৎ নাটকে, উপন্যাসে 
বৈষ্ণবদের নান! ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা নিগ্ভমান । 
তাদের আমি বলি-_বেঞ্চব বা সাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান, হন। 
কারণ বৈষ্ঞবাপরাধ -এক গুরুতর অপরাধ । প্রকৃত সাধু বৈষ্ণবগণের 


আশি 


হৃদয়ে আঘাত হানলে-সেই আঘাত বিশ্বাত্বার হৃদয়েই চরমভাবে 
আঘাত হানে। 
এবং তাদের আমি বলি-ম্হাপ্রভূর শিক্ষা নীতিমূলক ও যুক্তি- 
মূলক--এবং মানবিক আদর্শযুক্ত এমন শিক্ষা শুধুমাত্র তুলন! রহিত 
নয়--ধন্মকে যারা আফিংয়ের নেশা আখ্যা দিয়ে থাকেন, মানবিক 
কল্যাণের খাতিরে তাদের অন্রুধাবনযোগ্য । 
সেই সঙ্গে সকল বৈষ্ণবের চরণ স্মরণ করে--আমার একটা ইচ্ছার 
কথা ব্যক্ত করে যাই--“কত জন্ম পরে ঈশ্বরের করুণ পাব জানিনা, 
কিন্তু জন্ম জন্মান্তরে আমি যেন সকল বৈষ্ণবের চরণে শ্রদ্ধা জানাতে 
পারি। যখন যেখানে যেভাবেই আমার জন্ম হোক-_-আমি যেন 
সাধু বা বৈষ্ঞবগণের দাসান্ু্দাস হয়ে-_-তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকতে 
পারি। 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ বৈষ্ণবগণকে শুধুমাত্র বৃক্ষের চেয়ে সহিষ্ণু বা 
পরোপকারী হ'তে বলেই ক্ষান্ত হন নি আরো কিছু বলেছেন-- 
দেহের অভ্যন্তরে যে বায়ুক্রিয়া করে তাঁর নাম প্রাণ। দেহকে 
ধারণ করে রাখার নিমিত্ত প্রাণ কেবলমাত্র আহাধ্য চায়, আহার্যের 
আন্বাদ চায় না। বৈষ্ণকগণ তাই রসাসক্তি ত্যাগ করে কেবলমাত্র 
প্রাথধারণের নিমিত্ত আহার করবেন । 
শ্ীমন্মহাপ্রভূ তাই বললেন-_- 
“ভাল না খাইবে আর ভাল না! পৰিবে । 
সঃ রস সী 
বৈরাগী হঞ্া| করে জিহ্বার লালস । 
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥ 


ঠ যা ০ 

শাক-পত্র-ফল-মুলে উদর-ভরণ ॥ 

৬ ৬৬ ক 

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি-উতি ধায়। 

শিশ্োদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ _ঠচঃ চঃ অঃ ৬ পঃ 


একাশি 
গৌর কথা--৬ 


গ্রীমন্মহাপ্রভূ সাধারণ জীবের প্রতি তার অফুরন্ত অনুগ্রহ বিতরণ 
করলেও--আবার তিনি অন্তায়ের সঙ্গে আপসহীন অসহযোগী মনো- 
ভাব সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। নিজের সঙ্গী ছোট হরিদাসের 
বর্জনের মধ্যে তার যে ক্ষমাহীন দৃপ্ত কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে-_তা 
আমাদের সকলেরই অন্ুধাবনযোগ্য ৷ সেই কঠোরতার মহান্‌ আদর্শ 
বর্তমান যুগেও আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রেরণা! যোগায়। মানবিক 
মূল্যবোধকে উদ্ধে তুলে রাখার জন্য প্রেম ও করুণার মূর্ত বিগ্রহ 
শ্রীমন্াপ্রভু যে কত নিন্মম ও নিক্ষরুণ হ'তে পারেন ছোট হরিদীসকে 
বর্জন করেই তা তিনি আচরণের দ্বার! প্রমাণ করেছেন । 


ছোট হরিদাস নামে নবদ্বীপে একজন গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন! 
তার কণ্ম্বর অতি সুমধুর ছিল। তজ্জন্য তিনি শ্রীমন্মহা প্রভুর অত্যন্ত 
প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। এই ছোট হরিদাসের কীর্তন শ্রবণ শ্রীমন্মহা- 
প্রভু অপার আনন্দ লাভ করতেন। নীলাচলেও এই ছোট হরিদাস 
মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে তাকে কীর্তন শোনাতেন। মহাপ্রভুও ছোট 
হরিদাসকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। 

এই ছোট হরিদাস একদিন পরম তপস্থিনী মাধবী দাসীর কাছ 
থেকে স্বীয় ভিক্ষালন্ধ তুল পরিবর্তন করে উত্তম চিন্কন চাল (তগুল) 
গ্রহণ করেছিলেন। প্রেম ও করুণার মূর্ত অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভু-এই অপরাধে ছোট হরিদাঁসকে বর্জন করেন। 

পুরী গোস্বামীর অন্ধুরোধেও শ্ীমন্মহাপ্রতু ছোট হরিদাসকে ক্ষমা 
করেন নি। শ্রীমন্মহা প্রভুর এই আচরণের কথা অনুধাবন করলে 
বিস্ময়ান্িত হ'তে হয়। যিনি অদৃষ্য ও অব্যক্ত হয়েও জীবের প্রতি 
করুণাবশে প্রকট হয়েছেন, যিনি পথে পথে ঘুরে ঘুরে মায়ামুগ্ধ জীবের 
জন্য আকুল হয়ে ক্রন্দন করেছেন__ 

'উচ্চৈ€ম্বরে কাদে প্রভু জীবের লাগিয়া, 

সেই মহাপ্রভুই আবার সামান্থ অপরাধে কতখানি নির্মম ও 

বিরাশি 


নিক্ষরণ হ'য়ে--আপন সঙ্গী ছোট হরিদ্াসকে বর্জন করলেন। 
শ্ীভগবানের মধ্যে বিরুদ্ধ ধন্মেরও সমন্বয় সম্ভব । তিনি যেমন দয়ালু, 
আবার তেমনি কঠোর। লোকহিতের জঙন্ক, মানবিক মূল্যবোধের 
উচ্চাদর্শ বজায় রাখার জন্য করুণার মহাসমুদ্র আবার যেন নিমেষের 
মধ্যে কঠিন পর্ধতে রূপান্তরিত হলেন। তার এই গৃঢ় লীল৷ 
উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব । 

ছোট হরিদাস প্রয়াগ তীর্থে গিয়ে ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রাণত্যাগ 
করেন। কীর্তনের সঙ্গে খোলবাগ্ের গ্রচলন করে- ছোট হরিদাস 
বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত হয়েছিলেন । 

ভক্ত হরিদাস, ছোট হরিদাস ব্যতীতও বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে আরও 
কয়েকজন হরিদাসের উল্লেখ রয়েছে । নিত্যানন্দ শাখার হরিদাস, 
গদাধর শাখার হরিদাস এবং দ্বিজ হরিদাস । 

সপ্তব্ত দ্বিজ হরিদাসই পণ্ডিত হরিদাস নামে অভিহিত হন্‌। 

চৈতন্য চরিতামৃতে যে পণ্ডিত হরিদাসের উল্লেখ রয়েছে, সেই 
তিনিই শ্ত্রীধাম বুন্দাবনের শ্রীগোবিন্নদেবের সেবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন-_- 

“সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপপ্ডিত হরিদাস। 
তার যশোগুণ সর্ব জগতে প্রকাশ ॥ 

দ্বিজ হরিদাস ফুলিয়ার মুখটা হৃসিংহের সন্তান। তিনি রাঁটী 
শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্গণ ও গৌরগত শ্রীণ ছিলেন।-- মহা প্রভুর 
অপ্রকটের পর তিনি শ্্রীধাম বৃন্দাবনেই দেহরক্ষা করেন। 


অদ্বৈতপ্রভু দাস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনকে 
বলেছেন-- 
«মোর নাম অধৈত তোমার শুদ্ধদাস। 
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ 11৮ 
-- চৈঃ ভাঃ ম ১৯ অঃ 


কোটি কোটি মানুষের ছুঃখে বিচলিত হয়ে শাস্তিপুরের এই 
তিরাশি 


মানুষটিই ভূমাকে ভূমিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন । তাঁর আহ্বান 
শ্রীভগবান উপেক্ষা করতে পারেন নি, ভূমীর আসন টলে গিয়েছিল । 
অদৃশ্য এবং অব্যক্ত হয়েও শ্্রীভগবান পরম করণায় শ্রীকষ্চচৈতন্য রূপে 
আবির্ভত হয়েছিলেন । 
শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে দ্রিব্যসিংহ নামক এক রাজ1 ছিলেন । 
নরসিংহ মিশরের পৌত্র কুবের আচার্য রাজ। দিব্যসিংহের মন্ত্রী 
ছিলেন। কুবের আচার্য্যের পত্বী নাভাদেবী। ১৩৫৫ শকের মাঘ 
মাসে শুরু সপ্তমী তিথিতে নাঁভাদেবীর গর্ভসিন্ধু থেকে শ্রীঅদৈত প্রত 
ধরণীধামে অবতীর্ণ হন। 
শ্রীমদ্বৈতাচার্যের পূর্বনাম--কমলাক্ষ আচার্ধ্য। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূর 
প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্র বা নরসিংহ নাডিয়াল গৌড়ের বাদশাহ 
গিয়ানুদ্দীনের পৌনত্রের কন্মচারী ছিলেন। তিনি বাদশাহের কাজে 
প্রথমে শাস্তিপুরে আসেন, পরবস্তাকালে শাস্তিপুরে বসবাস করেন। 
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ মপপ্ডিত বিধায়, তাকে “দেব- 
পঞ্চানন” উপাধি প্রদান করা হয়। অনেকে বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বেশ কিছুদিন শ্রীঅদৈতপ্রভূর অধীনে শাস্ত্রাদি অনুশীলন করেন--এবং 
বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। 
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ছুই পত্বী-_সীতাদেবী ও শ্রী। সীতাদেবী তার 
পরী বিধায়-- অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও পদকর্তাগণ তাকে সীতানাথ 
আখ্য! দিয়েছেন। 
“তাহার গৃহিণী সীত। শ্রী নামী দুই ॥ 
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ। 
মহাপ্রভু প্রতি যার শ্নেহের বিলাস ॥ * 


ভব 2 যওজততরনেতো 


বাশি 


পঞ্চম অধ্যায় 


হরিহরি কি মোর করম অতিমন্দ। 
ব্রঙ্গে রাধাকৃঞ্চ পদ না|! ভিন তিল আধ 
না বুঝিন্ু রাগের সগ্ধন্ধ ॥ 
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুন[থ ভট্টযুগ 
ভূগর্ত শ্রীজীব লোকনাথু। 
ইহ! সবার পাদপদ্ন না সেবিন্থ তিল আধ 
আর কিসে পুরিবেক সাধ ॥ _-নরোত্ম দাস। 
প্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত- এই তিনজন বৈষ্ণব সমাজে 
প্রভু পদবাচ্য। তারাই গোব্বামী পদবাচ্য, ধারা ইন্দ্রিয় দমনে সমর্থ 
হয়েছেন। গো অর্থে ইক্ড্রিয়। যাঁরা জিতেক্দ্রিয় পুরুষ তাবাই 
গোন্বামী পদবাচ্য । 
ছয় গোশ্বামীরূপে নিয়লিখিত ছয়জন প্রসিদ্ধ--(১) শ্রীরূপ 
(২) শ্রীদনাতন (৩) শ্ত্রীজীব (৪) শ্রীগোপাল ভট্ট (৫) শ্রীরদ্বুনাথ 
ভট্ট এবং (৬) শ্ত্রীরঘুনাথ দাস। এই ছয় গোস্বামীগণকে বৈষ্ণবগণ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্ন স্বরূপ বলে বর্ণনা করেন। এবং 
গৌরলীলার এই ছয় গোম্বামীগণ - ব্রজ্লীলায় নব মঞ্জরীদের অস্তভূক্তি. 
ছিলেন বলেই অনেক ভক্তগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। 


শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, তার দার্শনিক মতবাদ এবং তার প্রবস্তিত 
প্রেমধন্মের বিকাশ সাধনে এই ছয় গোস্বামীর অবদান অনন্বীকার্য্য ৷ 


পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, মুকুন্দের পুত্র কুমীর দেব এবং কুমার দেবের 
পুত্র শ্রীরূপঃ শ্রীদনাতন ও শ্রীবল্লভ। 

শ্রীসনাতন গোম্বামী ১৪১০ শকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শ্রীরূপ 
গোস্বামী ১৪১১ শকে জন্মগ্রহণ করেন। 


পচাশি 


শ্রীরূপ ও গ্রসনাতন বাদশাহ হোসেন শা"র দরবারে উচ্চ রাজ- 
কাধ্যে নিযুক্ত হয়ে রামকেলিতে অবস্থান করতেন। রাজকাধ্যে 
নিযুক্ত থাকাকালীন শ্রীরপ “সাকর মল্লিক এবং শ্রীসনাতন “দবীর 
খাস” উপাধি দ্বারা ভূষিত ছিলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশের ভট্ট ব্রাহ্মণগণকে বাংলায় আনয়ন করে রামকেলীর নিকট 
ভট্টগ্রামে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরপ ও সনাতন 
কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাগ্রভুর প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রার সময় 
বপ-সনাতনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে ছু'ভাই 
কানাইয়ের নাট্যশাল। পর্যন্ত অন্থুগমন করেছিলেন । 

পরবর্তীকালে শ্রীমন্মহা প্রভূ বৃন্দাবন যাত্রা করলে শ্রীরূপ অনুপম 
( অপর নাম বল্পভ) প্রয়াগে গমন করে শ্রীমন্মহাপ্রভৃর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং তার কাছ থেকে ভক্তিতত্ব শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে 
শ্রীরূপ মহাপ্রভুর আদেশেই বুন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন-- 
এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ রচন। করতে থাকেন। জানি না মহাপ্রভু 
তাকে এমন কি মহাঁধনে ধনী করলেন--যার কাছে সকল আরাম 
বিলাস এমন কি উচ্চ রাজপদও তুচ্ছাতিতুচ্ছ। 

শ্রীরপের বৃন্দাবন যাত্রার পরে- শ্রীসনাতনেরও রাজকার্য্য আর 
ভাল লাগল না! তার বারবার মনে হ'তে লাগল--শ্রীমন্মহা প্রভ্‌ এমন 
কোন মহাধনে শ্রীরূপকে ধনী করলেন-_যেজন্য শ্রীরূপ উচ্চ রাজপদ 
তুচ্ছ করে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। 

শ্রীসনাতন দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকলেও-_রাজকার্য্য ছেড়ে 
কিরূপে পালিয়ে গিয়ে প্রেম ও করুণার মূর্ধ বিগ্রহ শ্রীমন্মহা প্রভুর 
সঙ্গে মিলিত হবেন__-সেই কথাই ভাবতে লাগলেন কেবল। জগতে 
চির অনপিত প্রেমধনের যিনি সন্ধান পেয়েছেন_-তার কাছে আর 
তুচ্ছ রাজকাধ্য ভালো লাগবে কেন? যদিও গ্রীসনাতন বাদশাহ 
হোসেন শা'র অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু শ্রীসনাতনের মনোভাব 
বুঝতে পেরেই বাদশাহ তাকে বন্দী করলেন। শ্রীমন্সহাপ্রভুর 


ছিয়াশি 


সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনাকে এভাবেই অবরোধ করে রাখতে 
চাইলেন । 

শ্রীসনাতন কারাগারের অধ্যক্ষকে শত সহস্র মুদ্রা ও বিন 
অন্থরোধের মাধ্যমে বশীভূত করে কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন। 
ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে করে পরম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রস্তর অন্বেষণে 
বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে ভৃত্য ঈশানকে বিদায় দ্রিয়ে একাকী 
বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চললেন । কিন্তু বাধাতো৷ আর কম নয়। পথেই 
দেখা হ'ল ভগ্রীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে । িচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করে 
কিসের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?" 

শ্রীকান্ত শ্রীসনাতন গোশ্বামীকে দেশে ফিরে গিয়ে আবার রাজ- 
কার্যে যোগদান করতে অন্থুরোধ জানালেন। কিন্তু শ্রীসনাতন 
শ্রীকান্তের অনুরোধে আর ফিরলেন না। শীতের পোষাক সঙ্গে 
নেই, শ্রীসনাতনের শীতে কম্পিত কলেবর। শ্ত্রীসনাতন আর ফিরবেন 
ন। বুঝতে পেরে -শ্্রীকান্ত তাকে একখান! ভোট-কম্বল উপহার দিতে 
চাঁইলেন। শ্রীকান্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি ভোট কম্বলখান। 
গ্রহণ করলেন এবং কাশীধামে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভ্র চরণে শরণ 
নিলেন। মহাপ্রভু তাকে ভোট কম্বলখানাও পরিত্যাগ করতে 
বললেন। বিনা দ্িধায় শ্রীনাতন ভোটকম্বলখানাও পরিত্যাগ 
করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূ তাকে আত্মতত্ব ও তক্তিতত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা 
প্রদান করলেন। প্রেমভক্তি ধনে মহাঁধনী করলেন শ্রীসনাতনকে । 

পরবর্তী কালে শ্্রীমন্মহাপ্রভূুর আদেশে তিনি বৃশ্দীবনে গিয়ে 
দীন ভিখারীর মতো! বসবাস করতে লাগলেন। বাইরে যিনি দীন- 
ভিখারী বেঞ্ব, অন্তরে তিনি মহাঁধনে ধনী। 

তাইতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার “পরশমণি কবিতায় শ্রীসনাতন 
সম্বন্ধে লিখলেন--যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি।.''মাঁগি 
আমি তাহার খানিক ॥' 

[ এ প্রসঙ্গে আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্টে অস্তরের শ্রদ্ধা 


সাতাশি 


জানাই। রবীন্দ্রনাথ যদ্দি সেই মহাধন সম্বন্ধে অনবহিত থাঁকতেন-- 
তবে অমন সুন্দরভাবে শেষের কথাটা লিখতে পারতেন না। 
রবীন্দ্রনাথকে তাই বিশ্বাত্মা গ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন বলেই মনে 
করি। অদৃশ্য, অব্যক্ত, অসীম ও অনন্ত সেই পরম-পুরুষ--সীমার 
মধ্যে এসে তার বূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে 
ধরা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই সেই পরম পুরুষের উদ্দেশ্টে 
বলেছেন--আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে । 
আমার সকল অহঙ্কার ঘুচাও চোখের জলে ॥ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
যদি চরম ও পরম অন্থৃভুতি সম্পন্ন না হ'তেন-তার আত্ম নিবেদন 
সীমার গণ্ডী ছাড়িয়ে অসীম অনস্তলোকে এভাবে সাড়া জাগাতে 
পারত না। এবং কালজয়ী স্ষ্টি সম্ভব হতো না ।] 
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপ ও সনাতনেরই ভ্রাতুষ্পুত্র । তিনি বল্লভের 
(যার অপর নাম অন্নপম) পুত্র। শ্রীজীব ১৪৫৫ শকে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীরই মন্ত্রশিষ্য এবং মহা পণ্ডিত । 
গোস্বামীত্রয় বৃন্দাবনেই অবস্থান করে বৈষ্ণব গ্রন্্ ও ভক্তিশান্্ 
প্রণয়ন করেন। ভক্তিশান্ত্র প্রণেতা রূপে উক্ত গোস্বামীত্রয় বৈষ্ণব 
সমাজের শিরোমণি । 
একই পরিবারের এই তিন জন কৃষ্ণকুপা তথা গৌর কৃপাধন্থা 
মহাপুরুষই নয়--তার! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিন্ন 
স্বরূপও | 
শ্রীমন্হাপ্রতু স্বয়ং শ্রীসনাতন গোম্বামীকে বলেছেন-_ 
প্রভু কহে-_কুষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়। 
সব তত্ব জান, তোমায় নাহি তাপত্রয় ॥ 
কৃষ্ণতক্তি ধর তুমি, জান তত্বভাব। 
জানি, দার্টয লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥ 


শ্্রগোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভট্টবারী গ্রামে ১৪২৫ শকে 
জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বেস্কট ভট্টের পুত্র। শ্রীমন্হাপ্রত যখন 
অষ্ট আশি 


নীলাচল থেকে ভারতের বিভিন্ন তীর্থাদি পধ্যটনে গিয়েছিলেন, তখন 
তিনি কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীরঙ্গমে শ্রীগোপাল ভট্ের গৃহে 
অবস্থান ও চাতুন্মণস্য ব্রত পালন করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট এ সময় 
করুণ। ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীমন্মহা প্রভুর কৃপাধন্য হন্‌ এবং বৈষ্ণব 
ধর্মে দীক্ষিত হন্‌। পরবর্তী কালে তিনি শ্রীধাম বৃন্দীবনে রাধারমণ 
বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং ্রীরূপ শ্রীসনাতন গোম্বামীর সান্নিধ্য লাভ 
করেন। ১৫০০ শকে বৃন্দাবন থেকেই তিনি অপ্রকট হন্। শ্রীনিবাস 
আচার্য্য শ্রীগোপাল ভট্টেরই মন্ত্রশিষ্য । 

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাঁশীধামে শ্্রীতপন মিশ্রের আবাসে ছই মাস 
অবস্থান করেছিলেন তখন শ্রীতপন মিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট পরম 
করুণাময়ের কৃপা লাভে ধন্ত হন্‌। এবং শ্রীমন্মহা প্রভুর পদ্রতলেই 
তিনি ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। পরবন্তভী কালে শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর আদেশেই শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে গমন করেন ও শ্রীরূপ 
সনাতনের সান্নিধ্যে বৃন্দাবনে বাস করেন। এই রঘুনাথ ভট্ট প্রতিদিন 
এক সহত্্ বৈষ্থবকে প্রণাম করতেন, এবং একলক্ষ নাম জপ করতেন। 
১৫০১ শকে তিনি অপ্রকট হন্‌। 


সপ্তগ্রামের কায়স্থ কুলোভ্ভব গোবদ্ধন দাস বিরাট ধনী ব্যক্তি। 
লক্ষ লক্ষ টাকাব্ মালিক। বর্তমান কালে তাকে অনায়াসেই ক্রোড়- 
পাতি আখ্যা দেওয়া চলে। নবদ্বীপের অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
গোবদ্ধন দাসের আধিক আন্মকুল্যের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। 
রঘুনাথ দাস গোম্বামী তার পুত্র । রঘুনাথ দাস ১৪২০ শকে জন্মগ্রহণ 
করেন। শৈশব থেকেই রঘুনাথ দাসের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি 
অন্থুরাগ । বিশ্বে অনপিত প্রেম ধনের প্রতি তার ছিল অসীম আগ্রহ ৷ 
পিতার সম্পদ ও লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না । 
কেমন একটা উদাসীন বৈরাগা ভাব জেগে উঠে ছিল রঘুনাথের 
মধ্যে । রথুনাথের মনোভাব পিতাকে বিচলিত করল। 


উননব্বই 


রঘুনাথ জানতেন-_-“কৌমারং আচরেং প্রাজ্ঞ ভাগবতে। ধন্মান্ঃ | 
কিশোর বয়েস থেকেই শ্রীভগবানে অন্ুরক্ত হওয়। উচিত। 
আত্েক্ড্িয় শ্রীতিবাগ্চাহীন কৃষ্ণপ্রেমই পরিপূর্ণতা প্রদানে সমর্থ । 
বিশ্বের সকল ধনসম্পদ্দ একত্রে লাভ করলেও পরিপূর্ণত৷ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। কিশোর বয়স থেকেই শ্রীভগবানের প্রতি অন্ুরক্ত হওয়া 
বিধেয়। বেশী বয়েসে-_যখন ইন্দ্রিয় সকল ভোগশক্তি রহিত হয়ে 
যায়--তখন পারত্রিক কল্যাণের জন্য ভগবানকে ডাক। মানে তাকে 
উৎকোচ দিয়ে পারত্রিক কল্যাণের পথ সুগম করা । সেই ডাকার 
মধ্যে ভগবানের প্রতি ভালবাসা থাকে না। তাকে ডাকতে হলে 
কিশোর বয়েস থেকেই ডাকতে হবে। তার প্রতি অন্থুরক্ত হ'তে 
হবে । তাকে ভালবাসতে হবে। শাস্ত্র বলেছে-_ 'সন্ত্রীকো ধন্মমাচরেৎ । 
ধাদের পক্ষে স্ত্রী প্রয়োজন--তাদের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোছ্য ৷ অস্তরে 
ধার বৈরাগ্য আগেই জাগে, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জন্মে--তিনি 
আ'র স্ত্রী গ্রহণ করবেন কেন ? 

রঘুনাথের মনোভাব তার পিত! বুঝতে পেরে বিচলিত হ'লেন। 
পরম রূপবতী এক কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দ্রিলেন রঘুনাথের ৷ পুত্র- 
বংসল পিতা ভাবলেন --পত়ীর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে ঘরেই আটক 
থাকবেন রঘুনাথ । 

্রীমন্মহা প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর রঘুনাথ শান্তিপুবে শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর দর্শন লাভ করেছিলেন এবং পরম করুণাময়ের কৃপালাভে ধন্য 
হয়েছিলেন। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুপম রূপ দেখেছেন -তার 
অফুরন্ত অনুগ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, পত্বীর রূপলাবণ্যে ও যৌবনে 
তিনি মোহিত হবেন কেন? মাত্র উনিশ বংসর বয়সে রঘুনাথ ঘর 
ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন । 

পিতার বিরাট অর্থসম্পদ্, পত্ীর যৌবন, রূপলাবণ্য তাকে ঘরে 
ধরে রাখতে পারল ন]। 

শ্রীমন্হাপ্রভূ তখন পুরীধামে অবস্থান করছিলেন--+ তার মুখপদ্ 


নব্বই 


সন্দর্শনের আশায়, তার রাতুল চরণ কমলে শরণ লওয়ার জন্য রঘুনাথ 
উন্মন্তের মতো পুরীধামের দিকে ছুটে গেলেন। 

ধনীর দুলাল, নিরুপম লাবণ্যযুক্তা পত্বীর পতি রঘুনাথ পায়ে 
হেঁটেই এগিয়ে চললেন নীলাচলের দিকে । দ্বাদশ দিন অনবরত হেঁটে 
নীলাচলে উপস্থিত হলেন রঘুনাথ দাস। শ্রীমন্মহা প্রভুর চরণ কমল 
দর্শন করে পথের সকল কষ্ট লাঘব হলো তার। ধষাঁর চরণ কমল 
দর্শনে যুগযুগাস্ত ধরে ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণের কষ্ট লাঘব হয়, দ্বাদশ 
দিনের পথচলার কষ্ট সেই তুলনায় তে। অতি তুচ্ছ। 

শ্রীমন্মহাপ্রভূ কিন্তু রঘুনাথকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন £ 
রঘুনাথ, তুমি গৃহে ফিরে যাও। মর্কট বৈরাগ্য দেখিও ন1। 

একী বলছেন শ্রীমন্মহাপ্রভূ! যিনি পিতার সকল ধনসম্পদ 
পরিত্যাগ করেছেন, যৌবনবতী রূপলাবণ্যযুক্তা পত্তীকেও ত্যাগ করে 
ছুটে এসেছেন'-সেই তিনি কিনা মর্কট বৈরাগ্য দেখাচ্ছেন । তবে 
কি তার চিত্রশুদ্ধ হয়নি এখনও ! মহাপ্রভূর দাসানুদাস হওয়ার 
যোগ্যতা অজ্ঞন করেননি এখনও ! 

রঘুনাথ দাস অশ্রুজলে শ্রীমন্মহা প্রভূর চরণ কমল অভিষিক্ত করে 
বললেন-_প্রভৃ, আমাকে আপনি আপনার পেবার যোগ্য করে নিন । 
আপনার চরণে ঠীই দিন । 

ঠাই পেলেন শ্রীরঘুনাথ দাস। নীলাচলে অবস্থান করে শ্রীন্বরূপ 
গোস্বামী সহ ১৮ বৎসর কাল মহাপ্রভুর সেবা পরিচর্য্যার অধিকার 
পেয়ে ধন্য হ'লেন। 

স্বীয় আহার সংগ্রহের জন্য ধনীর ছুলাল রঘুনাথ মন্দিরের সিংহ- 
ছ্বারের কাছে বা সন্নিকটস্থ রাজপথে পরম বিনয়ে পরম দীনতায় 
অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বসে থাকতেন। যে যা দিত তাই গ্রহণ করে জীবন 
ধারণ করতেন । ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে জীবনধারণ করতেও দ্বিধা করলেন 
না রঘূনাথ। বাইরে যতই কষ্ট হ'ক- অন্তরে তিনি পরম পাওয়ার 
আনন্দে মগ্ন যে! কিন্ত মহাপ্রভুর পরীক্ষার শেষ হ'লো কই 1 


একান্ব্বই 


মাঝে মাঝে ভিক্ষান্নও জুটত না রঘুনাথের। পরিত্যন্ত রাজপথে 
পতিত মহাপ্রসাদের কণা সংগ্রহ করে ধুয়ে নিয়ে-তাই গ্রহণ 
করতেন তিনি শেষ পর্যন্ত । 
শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হয়ে যাওয়ার পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়ে 
রাধাকুণ্ড তীরে বসবাস করেন। সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র ৩।৪ দণ্ড- 
কাল আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তীর -অবশিষ্ট কাল 
রাধাকুণ্ডে সান, লক্ষ নাম গ্রহণ, বৈষ্ণব প্রণাম ও যুগল যুত্তির 
আরাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। ১৪৯৬ শকে রঘুনাথ দাস গোম্বামীর 
তিরোভাব হয় । 
তাই বলছিলুম-ভোগবাদে স্বখ নেই। ভোগবাদ- মন্ুস্থ 
নামধারী শ্রেষ্ঠ জীবের পক্ষে অন্নুপযুক্ত । পিতার বিরাট অর্থসম্পদ এবং 
যৌবনবতী পত্বীর রূপলাবণ্য তুচ্ছ করে এমন কি পেলেন রঘুনাথ ? 
পরম পাওয়ার সেই চরমানন্দের কাছে পৃথিবীর সকল পাওয়াই 
যে তুচ্ছ! প্রেমধন-বিশ্বে ছিল অনপিত। শুধু ছিল অভিধানে 
মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভৃ জীবের প্রতি অসীম করুণায় সকলকে ধনী 
করতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
প্রেম-ভক্তি মহামূল্যরত্ব - 
অভিধেয়-নাম, “ভক্তি”, “প্রেম প্রয়োজন । 
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম--মহাধন ॥ 
_চৈঃ চঃ 
ছয় গোঁ্ধামীর অন্যতম শ্রীদনাতন গোম্বামীকে আলিঙ্গন করে 
শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন-__ ১ 


তবে তার হাত ধরি” লঞ। গেলা। 

পিগার উপরে আপন পাশে বসাইলা ॥ 
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্ভজন। 

তেহোৌ কহে মোরে, গ্রভূ না কর স্পর্শন ॥ 
প্রভু কহে--'তোমা ম্পশি আত্ম পবিত্রিতে। 
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্গাণ্ড শোধিতে ॥ 


বিরানব্বই 


আমি সেই কৃষ্ণচৈতন্যরূগী ভগবানের অভিন্ন স্বরূপ ছয় 
গোস্বামীর চরণ বন্দনা! করি। শ্রীগৌররূপ-লীলাপরিকরাদি মনন 
পর গোম্বামীগণের কৃপায় অত্যন্ত অপবিত্র ব্যক্তিও পবিত্র হয়ে 
থাকেন। তাদের স্পর্শেই অস্তর্তী ব্রন্মাণ্ড সমূহও পরিশোধিত হয়ে 
থাকে । স্পর্শ না পাই-_কৃপা পেয়ে যেন ধন্য হই । তার! যেন 
পরম করুণায় আমাকে তাদের কৃপাধারণের উপযুক্ত করে তোলেন। 
আমি বহু জন্ম-জন্মান্তর তাদের কৃপাভিলাঁষী হয়ে অপেক্ষা করব। 


তিরান্ব্বই 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
“নদীয়! আকাশে সংকীর্ভন মেঘ সাজে । 
খোল করতাল মুখে গভীর গরজে ॥ 
হুছঙ্কাঁর বজধ্বনি হয় মুহ্মূণ্হ | 
বরিখয়ে নাম-নীর ঘন ছুই পু | 
নাচে গায় পারিষদ থমকে থমকে ! 
ভাবের বিজুলী তায় সঘনে চমকে ॥ 
প্রেমের বাদলে নৈদ। শান্তিপুর ভালে । 
রায় অন্তরের হিয়া ন। ডুবিল রসে ॥ * 
যখন সমগ্র নবদ্ীপকে এবং তন্নিকট অঞ্চলকে শ্রীগৌরাজ 
মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু কীর্তনের মহানন্দে মাতিয়ে তুলেছিলেন 
_-তখনই বাঁধা এলো । 
নবদ্বীপে গৌড়ের বাদশার দৌহিত্র ঠাদ খা কাজী বাস করতেন। 
গোড়াই নামক তার এক কন্মচারী ছিল-হিন্দ্র সম্প্রদায়ের প্রতি তার 
অকথ্য অত্যাচারের জন্য তিনি অখ্যাতি লাভ করেছিলেন । 
নবদ্বীপের শাক্তগণও হরিনীম সঙ্কীর্তনকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ 
করতে পারেননি । মুসলমান ও হিন্দু শাক্তগণের প্ররোচনাতেই 
রাজ-প্রতিনিধি গোড়াই কাজী সক্রিয় হ'লেন। হরিদাস ও নিত্যানন্দ 
প্রভু নাম প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র নবদ্বীপ এবং নিকটবর্তাঁ অঞ্চলকে 
মাতিয়ে তুলেছিলেন । 
মহাপ্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্ত হরিদাস দ্বারে দ্বারে 
ঘুরে ঘুরে নাম প্রচার করছিলেন । 
“অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় । 
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥ 
চণগ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা। 
ইরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে বিলাইয়! | 


চুরানব্বই 


যারে দেখে তারে কহে দস্তে তৃণ করি । 
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি ॥ 
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়। 
রজত পর্বত যেন ধুলায় লুটায় ॥ 
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল। 
লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল | ” 
গোড়াই কাজীর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভূ এবং হরিদাসের নাম 
প্রচার প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হুলে।। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে কোন 
গাবেই মহাপ্রভু কোন দ্রিন আপস করেন নি, গোঁড়াই কাজীর অবৈধ 
হুকুম জারীর আভাস পেয়ে মহাপ্রভু মহাসঙ্ীর্তনের আয়োজন 
করলেন। মহাসঙ্কীর্ভনের প্রার্তিক আয়োজনও সমাপ্ত হ'লো। 
গ্রীমদ্বৈত প্রভুর অধীনে একদল, শ্রীবাস ও হরিদাসের অধীনে একদল, 
ধয়ং পরমপাঁবন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তার দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে 
গদাধর সহ আর একদল কীর্তনকারী ভক্ত । 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | 
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থদন । 
অসংখ্য বীর্তনকারী ভক্ত মমাবেশে এবং কীর্তনে নবদ্ীপের 
আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠল। ন্বয়ং মহাপ্রভু কীর্তন করতে করতে 
ভাবতন্ময় হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন । জীবের প্রতি পরম করুণায় 
তার কমল নয়ন থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল । “উচ্চৈঃন্বরে কাদে 
প্রভু জীবের লাগিয়। ৷" 
কীর্তন করতে করতে তাঁরা চাদ কাজীর গৃহদ্বারে উপস্থিত 
হ'লেন। অসংখ্য কীর্তনকারী ভক্ত সমাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে 
দেখে চাঁদ কাজী হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন । কি যে করবেন কিছুই ভেবে 
পেলেন না। অন্ুপম ব্ূপ আর জীবের প্রতি অফুরস্ত অনুগ্রহ দেখে 
_চাঁদ কাজীর পক্ষে হতবুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক । 
ঠাদ কাজী শেষ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুকে বিনভ্রচিত্বে জিজ্ঞেস করলেন £ 


পঁচানব্বই 


উচ্চৈঃস্বরে এভাবে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্য কি? হরিনাম তো ঘরে 
বসেও চুপেন্চাপে করা যায় ? 

মহাপ্রভু তাকে উচ্চৈংস্বরে হরিনামের মাধুর্য্য ব্যাখ্যা করে 
বললেন £ ঘরে বসে একান্তে হরিনাম করলে,_-শুধু যিনি কীর্তন 
করেন তিনিই পবিত্র হন্‌, কিন্তু অধম, পতিত, পশুপাখী কীট পতঙ্গের 
কি হবে? 

শ্রীমন্হাপ্রতুর যুক্তির কাছে কাজীকে শেষ পধ্যন্ত নতি স্বীকার 
করতে হ'লো। হরিনাম প্রচারের বাধাও দূর হ'লে]! 


শ্রীমন্মহাপ্রভু মাঝে মাঝে ভক্তগণের আবাসে উপস্থিত হয়ে কীর্তন 
করতেন। মাঝে মাঝে তিনি শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তন করতেন । 
সেদিনও শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ সঙ্গে কীর্তন করছিলেন, শ্রাবাস 
নিজেও কীর্তনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু অন্তরধ্যামী কেমন করে 
যেন টের পেলেন শ্রীবাসের বাড়ীতে একট। কিছু অঘটন ঘটেছে 
নিশ্চয়ই , অথচ শ্রীবাস কিছুই বলছে না । কীর্থনের আনন্দ বিনষ্ট 
হবে বলেই শ্রীবাস কি কথা যেন গোপন করে রেখেছে । 

পরে অনুসন্ধান করে মহাপ্রভু জানতে পারলেন-_কিছুক্ষণ আগেই 
শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হয়েছে । এবং মৃতপুত্রের শবদেহ শ্্রীবাসের 
বাড়ীর অভ্যন্তরে তখনও রয়েছে । 

অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাস সে কথ! মহাপ্রত্কে প্রকাশ করেন নি। 
“জন্মিলে মরিতে হবে" । মৃত্যু এক অবধারিত সত্য। কিন্তু তজ্জন্ত 
মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণের কীর্তনের মহানন্দে ব্যাঘাত সম্পাদন 
করতে শ্রীবাস চান্নি। 


জীবের প্রতি পরম করুণায়--মহাপ্র্ সন্ন্যাস নেবেন বলেই স্থির 
করলেন। সমগ্র ভারতময় প্ররেমবার্তা ( পুর্বে যা ছিল অনপিত ) 
ছড়িয়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন। সঙ্ন্যাসী পরিব্রাজক হয়ে তীর্থ 
পরিদর্শন ও নাম গ্রচারই তার লক্ষ্য। যিনি স্থগ্যাদি কনার! চির 


ছিয়ানষবই 


নিলিপ্ত, তিনি তো চির সন্াসী- তার পক্ষে আর সন্ন্যাস গ্রহণ 
করার কি প্রয়োজন ছিল। ধন্ম কলহে বিচ্ছিন্ন, শুষ্ক দার্শনিক 
তর্কজালে বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধিতে ছুর্বল--সমগ্র ভারতবাসীর 
প্রতি কপাবশতঃই তার প্রেম-ধন্মকে সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে দিতেই 
তিনি সন্গযাস গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন । 
“আপনি আচরি প্রত, জীবেরে শিখায় ।” 
একমাত্র পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন জেনে শচীদেবী যারপরনাই 
দুঃখিত হলেন । বজ্রের আঘাতের মতোই বাজল সে ব্যথা । শ্রীমন্মহা- 
প্রভু মাতাকে সান্তনা দিয়ে বললেন £ 
“কে তুমি, তোমার পুত্র কেব। কার বাপ। 
মিছ1 “তোর মোরঃ করি” কর অনুতাপ ॥ 
পুব্রন্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব। 
শ্রীরষ্$ চরণে হৈলে কত হয় লাভ ॥ 
আমার নিস্তার হয় তোমার পরিভ্রাণ । 
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজ-_ছাড় পুত্র জ্ঞান | ”" 
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়। 
বিশ্বস্তর__মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায় | 
চতুদ্দিশ লোকনাথ মায়! কৈল দূর । 
সর্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥ 
সেইক্ষণে বিশ্বস্তরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল। 
“আপন তনয়” বলি” মায়! দুর কৈল | 
__চৈতন্যমঙ্গল ) 
বিখ্যাত পদকর্ত। নিমাই সন্যাঁস প্রসঙ্গে বললেন £ 
শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর 
উঠিল রজনী শেষে। 
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস 
ঘুচাব এ সব বেশে ॥ 
এঁছন ভাবিয়। মন্দির তেজিয়! 
আইলা স্থরধনী তীরে । 


সাতানব্বই 
গৌর কথা--৭ 


ছুই কর জুড়ি নমস্কার করি 
পরশ করিলা নীরে ॥ 
গগ। পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি 
কাঞ্চননগর পথে । 
করিলা গমন শুনি সব জন 
বজর পড়িল মাথে ॥ 
পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন 
সেই শুনি গলি যায়। 
পশুপাখী খুনে গলয়ে পাথরে 
এ দাস লোচন গায় ॥ 
সী ক 
এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়। 
পালক্কে বুলায় হাত। 
প্রভু না দেখিয়। কান্দিয়! কান্দিয়। 
শিরে মারে করাঘাত ॥ 
এ মোর প্রভুর সোনার হপুর 
গলায় সোনার হার। 
এ সব দেখিয়া মরিব ঝুরিয়া 
জিতে না পারিব আর ॥ 
মুঞ্চি অভাগিনী সকল রজনী 
জাগিল প্রভুরে লৈয়া 
প্রেমেতে বান্ধিয় মোরে নিদ্রা দিয়া 
প্রত গেল পলাইয়া ॥ 
কাঞ্চননগর গেল! বিশ্বস্তর 
জীব উদ্ধারিবার তরে। 
এ দাস লোচন দগদগি মন 
শচী না পাইল দেখিবারে ॥ 


শ্ীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করে ভাগীরথী অতিক্রম করে কাঞ্চননগরে 
গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। এদিকে মণিহারা৷ ফণীর মতো নিত্যানন্দ প্রভু, 


আঠানব্বই 


মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও দামোদর প্রভৃতি পরিকরগণ -প্রভুকে অন্বেষণ 
করতে করতে কাঞ্চন নগরে উপস্থিত হ'লেন। তারা সকলেই তাকে 
সন্ন্যাস গ্রহণের সম্কল্প থেকে বিরত হ'তে অনুরোধ জানালেন। কিন্ত 
ধার ইচ্ছায় সকলেই সকল কর্ম করে থাকেন, যীর ইচ্ছাতেই সব, 
তাকে কি বিরত কর! সম্ভব ? 

মধু শীল নামক একব্যক্তি মহাপ্রভুর আদেশে তার ঠাচর কেশ মুগ্তন 
করলেন। ভক্ত ও পরিকরগণের নয়নাশ্র তার রাতুল চরণকে 
অভিবিক্ত করল। 

শ্রীমস্থহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 
আমাকে সন্ন্যাস ধন্মে দীক্ষ। দ্িন। সান সমাপনান্তে কেশব ভারতী 
শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে তারই মনোনীত মন্ত্র প্রদান করলেন । এবং মহা- 
প্রভুকে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” আখ্য। দিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জীবের 
প্রতি করুণাবশতঃ তাদের চেতণ্ঠ সম্পাদনের জন্ঠ অবতীর্ণ, তাই তিনি 
-- কুঁষ্তচৈতন্য | 


শ্রীমন্মহাপ্রভূ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে শ্লেচ্ছদের উপদেশ দিয়ে 
বলেছিলেন £ 
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্বারাধ্য কারণের কারণ। 
তার ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ ॥ 
তার সেবা বিন! জীবের না যায় সংসার। 
তাহার চরণে জ্ীতি _ পুরুষার্থ সার ॥ 
নবদ্বীপের পথে পথে যে প্রভু রসের ছন্দে ছন্দে নেচে বেড়াতেন-_ 
সেই প্রভু সারা ভারতের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন সন্ন্যাসী বেশে । 
নিরুপম তার সেই বিগ্রহ আর জাতি ধন্ম নিবিবশেষে সকল জীবের 
প্রতি অফুরন্ত অনুগ্রহ | 
যুগযুগ ধরে ভারতের পুণ্যাত্মাগণ নিখিল বিশ্বের আত্মার আত্মাকে 
খুঁজে বেড়িয়েছেন - সেই তিনিই মানুষের খেশাজে সন্গ্যাসীর বেশে 
ঘুরতে লাগলেন পথে পথে । 


নিয়ানব্যই 


জাতিধন্ নিবিবশেষে সকল মানুষকে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে 
পরমার্থের সন্ধান দিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের দিলেন রসরাজ 
উপাসনার নির্দেশ । রসরাজ উপাসনা তো৷ সকলের অন্য নয়--এর 
জন্য অনেক প্রস্তুতি, অনেক সাধনা, অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা সহিষুণত।, 
এবং আত্মেক্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্কাহীন কৃষ্প্রেম প্রয়োজন। আকনম্মিক 
ভাবে রসরাজ উপাসনার রাজ্যে প্রবেশ সাধারণের পক্ষে অসম্ভব । 
ধর্মকে তিনি ব্যর্থ আচার অনুষ্ঠান থেকে রক্ষা করলেন, ভারতীয় 
দর্শনকে শু তর্কজাল থেকে ঘুক্ত করে প্রেম মাধুধ্য দ্বারা মণ্ডিত 
করলেন । 


“সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্তাবতার | 
যুগধন্শ-নাম-প্রেম কৈল প্রচার ॥ 
শ্ীকৃষ্ণচৈতন্ গোসাঞ্জি ব্রজেন্ত্রকুমাব | 
বসময় মৃত্ডি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শূঙ্গার ॥ 
সেই রস আন্বাঁদিতে কৈল অবতার । 
আন্ষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ 
_চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ 


একশত 


সপ্তম অধ্যায় 


ভার ততৃমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার । 
জন্ম সার্থক করি” কর পর উপকার ॥ 
_-ঠে; চঃ আ ৯পঃ 
এই ভারতবধে মন্তৃষ্যা জন্মলাভ কবে আমর! ধন্য। কারণ 
এই ভারতবর্ষেই পূর্ণব্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ তার মাধুধ্যমপ্ডিত লীলা প্রকট 
করেছেন। শ্রীকৃষ্চৈতন্রূগী ব্রজেন্দ্রনন্মনও অনুপম রূপ ও 
জীবের প্রতি অফুরস্ত অনুগ্রহ নিয়ে তার লীলা এই দেশেই প্রকট 
করেছেন। 
কল্নাযুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ 
ক্ষণাযুষাং ভারততভূজয়ে! বর: । 
ক্ষণেন মর্ত্যেন কৃতং মনশ্থিন: 
সংনশ্য সংযাজ্ত্যভয়ং পদং হরে; ॥ 
_ভাঃ €1১৯।২২ 
দ্বিপরাদ্ধ কাল আয়ুষ্মান্‌ হয়ে ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু 
হয়ে ভারতভূমিতে জন্মলাভ শ্রেয়ঃ কারণ সেই ব্রহ্ধলোক থেকেও 
পুনরাবর্তন সম্ভব। মন্ত্যবাসীগণের দেহ ক্ষণভঙ্কুর এবং পরমায়ু 
অল্প হলেও--সেই অল্পকাল মধ্যেই তার! (যদি) তাদের কৃতকম্ম- 
সমূহ ভগবান্‌ হরিতে সমর্পণ করে হরির অভয়পদ প্রাপ্ত হ'তে পারেন, 
সেস্থান থেকে তাদের আর পুনরাবর্তন হয় না। 
শ্রীগৌরাঙ্গ পার্দ শ্রীসনাতন গোন্বামী তাই নিজ দেন্য প্রকাশ 
করে জীবশিক্ষার তরে বলেছেন-_ 
আমার এই দেহ প্রতুর কার্য্যে না লাগিল। 
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হল। 
_ ঠঃ চঃ অঃ ৪পঃ 


একশত এক 


এই ভারতের ধুলিকণাও পবিত্র। সন্্যাসীর বেশে শ্রীমন্মহা প্রভু 
বলতে গেলে প্রায় সমগ্র ভারত ভূমিই পরিভ্রমণ করেছেন। 
জাতি ধরন নিধ্িবশেষে তিনি পরম করুণাবশে সকলকেই 
পরমার্থের সন্ধান দিয়েছেন | 
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার । 
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥ 
_-€চ£ চঃ অঃ ৪আঃ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে-সেখানে জাতি 
কুলাদির বিচার নাই। 15700] সংস্থাও বর্তমানকালে 
গ্রীমন্মহা প্রভু প্রবতিত পথে কৃষ্ণ-চেতনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছেন । 
[5০0 সংস্থার মূল বক্তব্য “কৃষ্ৈক শরণ । অভক্তগণের 
পক্ষে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তারা তত্তৎসাধন ফলসমূহ লাভ 
করলেও--ভক্তগণের কাছে ভগবান জর্বন্ব। তিনিই একমাত্র 
আশ্রয় বা পরমাশ্রয়। অতএব “কৃষ্ণেকশরণ” হওয়া কর্তব্য । 
বিশ্বের পতিত, অবহেলিত, ভেদবুদ্ধি দ্বারা মানুষকে পরম 
করুণায় উদ্ধার করবাঁর জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অফুরস্ত অনুগ্রহ নিয়ে 
ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন | 
“পতিত তারিতে পে তোমার অবতার । 
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর ॥ 
_-€চঃ ভাঃ অ:১ অঃ 
আমি 157001-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রতুপাদ ভক্তিবেদাস্ত 
স্বামীর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ 'প্রণাম জানাই--প্রেমবান ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডকে 
তারণ করবারও শত্তি ধরেন-_ 
ব্রহ্গাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ॥? 
কিন্তু প্রকৃত ভক্তের সানিধ্য লাভ বা কুপালাভ করা সহজসাধ্য 
বিষয় নয়। 
শ্রীকষ্চৈতন্ত রূপে ব্রজেন্দ্রনন্দন ৩াই বলেছেন-_ 


একশত ছুই 


ক্রহ্গাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব। 
গুরু-কৃষ্ণ-্প্রসাদে পায় ভক্তিলতা৷ বীজ ॥ 
প্লীভগবানের যশ? শ্রবণে শ্রদ্ধা সকলের চিত্তে জাগেনা, এবং 
ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা সহজে জাগে না-_অবিস্ভাজনিত নানা সংশয় 
আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে রাখে । শ্রদ্ধা সকলের ভাগ্যে তাই 
সহজলভ্য নয়--ভগবানেরই অহৈতুকী কৃপার ফলে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয়। 
সাধু সঙ্গে বা সাধুদের কৃপায় যে শ্রদ্ধা চিত্তে সঞ্জাত হয় 
ভগবানের লীলা এবং শাস্ত্রাদি শ্রবণে ও কীর্তনে সে শ্রদ্ধা পরিপুষ্ট 
হয়। শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হলেই সকল সংশয়ের অপনোদন ঘটে, এবং 
সর্বানর্থ নিবৃত্তির পরই শ্রীভগবানে ভক্তিনিষ্ঠা জাগে । ভক্তি এক 
অচিন্ত্য শক্তি। ভক্তিনিষ্ঠা থেকেই হরিকথা শ্রবণে রুচি জন্মে। 
রুচি থেকেই কৃষ্ণাসক্তি। আসক্তি থেকেই আত্মেক্ড্িয় গ্রীতিবাগ্াহীন 
শরীক রতি জন্মে। রতি গাঢ় হ'লেই তা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে রূপান্তরিত 
হয়। আতেক্দ্রিয় গ্রীতিবাঞ্চাহীন কৃষ্ণ-প্রেমেই পরমানন্দ । 
কৃষ্ণপ্রেম ধনে ধনী ভক্ত'গণ ত্বর্গ ও মুক্তিকে নরকের সমান মনে 
করেন। 
ন্বর্গ, মোক কৃষ্ণভক্ত “নরক? করি! মানে 1, 
_চৈঃ চঃ ম ১৯২১৪ 
সাধু-সঙ্গই কৃষ্ণভক্তির মূল- 
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োনুখ হয়। 
সাধুসঙ্গ তরে; কে রতি উপজয় ॥ 
মহত্-কুপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি? নয় । 
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ 
__চৈঃ চরিতামত মঃ ২২ পঃ 
সাধু বা বৈষ্বগণ ভাবদেহেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন। 
ভাবদেহ অজর, অমর, অব্যয়। ভগবানের প্রিয়জনের কপালাভে 
আমাদের হৃদয়গ্রস্থিতে আবদ্ধ জড় ও ভাবদেহের যোগস্থত্র বিচ্ছিন্ন হয় । 


একশত তিন 


জড়দেহ এবং ভাবদেহ পৃথক । জড়দেহ প্রবদ্ধনের জন্য যেমন চালডাল 
ইত্যাদি খা্ভাদ্রব্যের প্রয়োজন, ভাবদেহের প্রীবৃদ্ধির জন্য তেমন 
শ্রীভগবানের লীলা! শ্রবণ, কীর্তন, বন্দন ও শান্্রাদি অন্থুণীলনের 
প্রয়োজন। ভাবদেহধারী বৈষ্বগণের দেহ অপ্রাকৃত--কারণ জড়দেহ 
লয় প্রাপ্ত হ'লেও ভাবদেহের ক্ষয় নাই। ভাবদেহের মাধ্যমেই 
রাগান্ুরাগী ভজনকারী বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় অংশ গ্রহণ 
করে থাকেন । 
“অগ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায় । 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥, 
উপরোক্ত উক্তির তাৎপধ্যও সেখানেই । শ্রীমন্মহাপ্রভৃও এ 
সম্পর্কে বলেছেন-- 
প্রভু কহে,_বৈষ্ণব দেহ “প্রাকৃত” কতু নয় । 
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়?। 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । 
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। 
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। 
'অপ্রাকৃত" দেহে তার চরণ ভজয় ॥” 
শ্রীচৈতন্থ ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নবম অধ্যায়ে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত । 
নিজগুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে । 
ভক্তি? 'জ্ঞান” দুই জিজ্ঞাসিল। একদিনে ॥ 
প্রভূ বলে, “জ্ঞান “ভক্তি” ছুইতে কে বড়। 
বিচারিয়া গোসাঞ্জি কহত দেখি দৃঢ়” 
কতক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে । 
কহিতে লাগিল! গৌরহন্দরের স্থানে ॥ 
ভারতী বলেন--মনে বিচারি তত্ব । 
সব! হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ব ॥+ 
প্রভূ বলে__জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে? 
জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ভাসি গণে ॥।? 


একশত চার 


ভারতী বলেন_-“তারা না বুঝে বিচার । 
মহাজন পথে যে গমন সবাকার ॥। 
বেদশান্ত্রে মহাজন পথ সে লওয়ায়। 
তাহা ছাড়ি” অবুঝে সে অন্ত পথে যায় ॥ 
ব্রন্ধা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস। 
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস ॥ 

প্রিয়ব্রত পৃথু গ্ুব অক্রুর উদ্ধব। 

“মহাজন” হেন নাম যত আছে সব ॥ 
ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর চরণে । 
জ্ঞান” বড় হলে “ভক্তি” মাগে কি কারণে? 
বিন। বিচারিয়া কি সে সব মহাজন । 
“মুক্তি ছাড়ি” ভক্তি কেনে মাগে অঙুক্ষণ ॥। 
সবার বচনে এই পুরাণে প্রমাণ। 

কি বর মাগিলা ব্রহ্ম। ঈশ্বরের স্থান | 
কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা] তথা । 

দাস হই তোমা যেন সেবিয়ে সর্ববথ। || 
এই মত যত মহাজন সম্প্রদায় । 

সবেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায় | 
অতএব স্র্বমতে ভক্তি সে প্রধান । 
মহাজন-পথ সব্বশান্ত্রের প্রমাণ ||” 

'ভক্তি বড়” শুনি প্রভু ভারতীর মুখে। 
হরি বলি” গজ্জিতে লাগিল। প্রেমসথখে ॥। 
প্রভু বলে-“আমি কতদিন পৃথিবীতে । 
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে ॥ 
যদি তুমি “জ্ঞান বড়” বলিতে আমারে । 
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্র-তভিতরে |1+ 
প্রভু বলে__“যার মুখে নাহি ভক্তি কথা । 
তপ শিখা সুত্র ত্যাগ তার সব বৃথা ॥৮ 


একশত পাঁচ 


 শ্রীমন্মহা প্রভৃ-ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তিনি সনাতন শিক্ষায়ও 
এ ভক্তিরই প্রশংসা করেছেন। ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। 
অতএব ভক্তি'-_-কষ্ণ প্রাপ্ত্যের উপায় । 
'আভিধেয়' বলি” তারে সর্ধবশান্ত্রে গায় ॥ 
_€চঃ চঃ ম ২০ পঃ 
তথাকথিত বেদবাদী মুনিগণ বেদের তাৎপর্য্য অবগত নয়, কারণ 
তারা বেদের গুঢ়তত্ব ভক্তিযোগ পরিহ।র করে জ্ঞানযোগাদির প্রধান্য 
স্থাপন করেছেন । 
বেদবক্তা স্বয়ং ভগবান তাই বেদ-প্রবক্তা হয়ে বলেছেন-_- 
্‌ ইত্যার্দিরাজেন হ্ুতঃ স বিশ্বরুক | 
তমাহ রাজন্‌ ময়ি ভক্তিরস্ততে | 
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃত্বা য়া । 
মায়াং মদীয়াং তরতি স্থ দুত্তরাম্‌ ॥| 
ভাঃ ৪।২০।৩২ 
বিশ্বদ্রষ্টা ভগবান্‌ বিষণ আদিরাঁদ্র পৃথুর স্ততি শ্রবণ করে বললেন-__ 
'রাক্রন, আমার প্রতি তোমার ভক্তিবৃত্তি উদ্দিত হোক । পূর্বব- 
স্বকৃত ফলেই এরপ সুবুদ্ধি লাভ করেছে ; পণ্ডিতগণ এই বুদ্ধিযোগ- 
দ্বারা (অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা) আমার ছুস্তর মায়াকেও অতিক্রম 
করেছেন ॥ 
ভক্তিগণ তাকে লা করে কতক্তার্থ হয়। অভক্ত বা অস্ুরগণ 
নিজ দোষেই ভক্তিরনূপ অমৃত লাভে অসমর্থ হয়। এর জন্য সমদর্শী 
ভগবান দায়ী নন্‌। জীবের চিত্তবৃত্তিই দায়ী । : 
শ্রীভগবানের ভক্ততোষণ ও অভক্তবঞ্চন কার্ধ্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে 
শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সমুদ্রমন্থনভূত অমৃত-বিতরণ লীলা প্রসঙ্গে 
বলেছেন-__ 
অসদাবিষয়মজ্ঘিং ভাবগম্যং প্রপন্নান্‌ 
অমৃতমমরবধ্যানাশয়ৎ সিক্ধুমথ্যম | 


একশত ছয় 


কপটবুবতিবেশো। মোহয়ন্‌ যঃ সুরারীংঃ 
স্তমহমুপহ্তানাং 'কামপুরং নতোহস্মি ॥ _ভাঁঃ ৮১২৪৭ 
যিনি ছলপূর্ববক যুবতীবেশে দানবদের €মাহিত করে সমুদ্রমথণোৎ- 
পন্ন অমৃত, __অসাধুগণের অপ্রাপা, উপাসন1 লভ্য, স্বীয়চরণে শরণাগত 
অমরগণকে পান করিয়েছিলেন, সেই তক্তগণের প্রার্থনা পুরণকারী 
ভগবানকে প্রণাম করি। 
সমুদ্রমথণোৎপন্ন অমৃত বিতরণ লীলায় যেমন অস্থরগণ নিজদোষে 
এবং ভক্তিরহিত হওয়ায় বঞ্চিত হয়েছেন, তন্দরপ শ্রীভগবানের 
ভক্তিরসামূত বিতরণের ক্ষেত্রেও অভক্ত যোগী প্রভৃতিগণ স্ব স্ব চিত্ত 
বৃত্তির দোষেই বঞ্চিত হয়েছেন। তারা অ-রসজ্ঞবিধায় ভক্তিরসামূত 
প্রাপ্তির অধিকারী হ'তে পারেন নি। চৈতন্য চরিতামৃতের রূপকার 
গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেছেন -_ 
এ-সব সিদ্ধান্ত গুঢ,_-কহিতে না যুয়ায়। 
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ 
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগুঢ়। 
বুঝিবে রসিকভক্ত, না বুঝিবে মূ ॥ 
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্ত-_নিত্যানন্দ | 
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ 
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব । 
ভক্তগণ--কোকিলের সর্বদা ৰল্লভ ॥ 
অভক্ত-_উষ্ট্রের ইথে না! হয় প্রবেশ । 
তবে চিত্ত হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ চৈ £ অঃ ৪ পঃ 
শ্রীভগবানের সমুদ্রমথনোত্ভুত অমৃত বিতরণলীল! অপেক্ষা ভক্তি- 
রসামৃতবিতরণ-লীলা পরম. চমতকারময়ী এবং ওঁদাধ্যময়ী। কারণ 
সমুদ্রমথনোদ্ভূত মোক্ষস্ুধা অপেক্ষাণভক্তিস্ধা সর্ববতোভাবে শ্রেষ্ঠ। 
মোক্ষমুধা লাভে (€ব৷ ব্রহ্ম রসাম্বাদে) জড় ভোগানন্দকে তুচ্ছ মনে 
হয় কিন্তু লীলারসাস্বাদন বা ভক্তি রস-সুধার কাছে সেই মোক্ষানন্দ 
বা ব্রন্মরসাম্বাদও অতি তুচ্ছ । 


একশত সাত 


যা নির্্বতিন্তচ্নতৃতাং তব পাদপদ্ম, 
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ। 
সা ব্রদ্মণি স্বমহিন্পি নাথ মাতৃৎ, 
কিঘন্তকাসি লুলিতাং পততাৎ বিমানাৎ ॥। --ভাঃ ৪1৯১০ 
ঞ্ুব বললেন--হে নাথ ! আপনার পাদপদ্নধ্যানে অথবা আপনার 
জনের সঙ্গে আপনার চরিত কথ শ্রবণে যে আনন্দ হয়, ব্রচ্মানন্দেও 
সেরূপ আনন্দ অন্তুভূত হয় না, শমনের আঁস ও অর্থাৎ কালদ্বার 
খণ্ডিত স্বর্গীয় বিমান থেকে দেবগণেরও পতন হয়ে থাকে-_-তাদের 
সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? 
চৈতন্য চরিতামৃতেও বল! হয়েছে-__ 
'বরদ্ধানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। 
্র্জ্ঞানী আকষিয়া৷ করে আত্মবশ ॥ 
__-চেঃ চঃ ম ১৭শ পঃ 
ভক্তি এক অচিন্ত্য শক্তি-_এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ 
নেই। ভক্তিতেই ভগবানের সান্গিধ্য লাভ সম্ভব। পরম পুরুষ ভগবান 
একমাত্র ভক্তিরই বশ। ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
'ভক্ত্যে কষ বশ হয়, ভক্ত্যে তারে ভজি ॥ 
--চৈঃ চঃ ম ২০ 
“ভক্তিবেবৈনং নয়তি ভক্তিবেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো 
ভক্তিরেব ভূয়সী ।-_-৩।৩।৩৩ স্ত্রের মাধবভাঁমকৃত মঠের শ্রুতিবচন । 
ভক্তিস্ত ভগবদ্তত্তসঙ্গে পরিজায়তে' 
__বৃহন্নীরদীয়পুরাণ 


সাধুসঙ্গেই ভক্তি সপ্জাত হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন 
'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গে কেবল ভক্তিই উদয় হয় 
না_ভক্তির সিদ্ধি প্রেমলাভও ঘটে থাকে । জীবশিক্ষার জন্য ব্বয়ং 
মহাপ্রভু তীর পার্দ ও ভক্তগণকে বিন চিত্তে বলেছেন £ 
"তোম। সব! সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই”. -চৈঃ ভাঃ যঃ ২ আঃ। 


একশত আট 


জীবশিক্ষার তরেই শ্রীমন্হাপ্রভুর সন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাসীর 
বেশেই তিনি প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেছেন__-এবং প্রেমভক্তির 
মাধুর্য ভারতময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। 


তিনিই আবার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভৃকে বিবাহ করে সংসারে প্রবেশ 
করে _বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন । সকলেই সন্ন্যাসী 
হোঁক মন্হাপ্রভৃ তা চান নি_ গৃহীগণও যাতে হরিনামে ও কৃষণ- 
ভক্তির মাধ্যমে পরমার্থের সন্ধান পান--তেমনতর ব্যবস্থারই নির্দেশ 
দিয়েছিলেন মহাগ্রভূ। মর্কট বৈরাগ্যও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। 
ধনকুবের গোবর্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস গোন্বামী_-যখন পিতার 
বিষয় সম্পত্তি এবং পরম বূপলাবণ্যযুক্তী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর সামনে দাড়ালেন £ তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাকে 
বললেন £ রণুনাথ, তুমি গৃহে ফিরে যাও, মর্কট বৈরাগ্য দেখিও না। 

রঘুনাথ বহুতর কৃচ্ছ সাধনের মধ্যেমেই প্রমাণ করেছিলেন যে, 
তার বৈরাগ্য মর্কট-বৈরাগ্য ছিল না। পুরীতে মন্দিরের সিংহদ্ারে 
আহাধ্য লাভার্থে তিনি হাত পেতে বসে থাকতেন প্রথমে-_যে য! 
প্রসাদ তুলে তুলে দিত তাই গ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে এই 
ধরণের হাত পেতে বসে থাকাটাও তার কাছে উগ্থবৃত্তিরই সামিলই 
মনে হলো-_-তিনি পরব্তীকালে "ঠাকুরের ভোগ যেখানে রানা 
হতো--সেই রান্নাঘর সংলগ্ন নর্দমা থেকে ফেন-যুক্ত অন্ন গ্রহণ করে 
ধৌত করতেন_-এবং সেই ধৌত-অন্ন ইঈদেবকে নিবেদন করে গ্রহণ 
করতেন । 

তাই বৈরাগী হওয়।৷ সহজ ব্যাপার নয়। তাকে উত্তম হয়েও 
তৃণের চেয়েও স্থুনীচ হ'তে হবে__বৃক্ষের অপেক্ষীও সহিষ্ণু হ'তে হবে। 
যার বিষয়ানুরাগ নেই-_তার কাছে গৃহই তপোবন স্বরূপ । 

কৰি চণ্ডীদাস তাই সার্থকভাবেই বলেছেন__ 


গীরিতি বলিয়া এ তিন আখর 
ভুবনে আনিল কে, 


একশত নয় 


অমৃত বলিয়া গরল ভখিন 
বিষেতে জারিল দেহ। 


কৃষ্ণপ্রেমরূপ বিষ জ্বালায় দগ্ধ হওয়ার মধ্যেও চরমানন্দ । বিশে 
চির অনপিত ছিল এই কৃষ্চপ্রেম ধন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অফুরন্ত অন্থগ্রহ 
নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই অনপিত প্রেমধন উদ্রারভাবে 
বিতরণ করেছিলেন । 

আর সাধারণ জীবের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলেন নাম-প্রেমের 
মালা । 


“নাম প্রেস মাল! গাথি পরাইল সংসার ॥, 
নিজেও মহাপ্রভু সংখ্য।-নাম গ্রহণ করতেন। শ্্রীমন্মহা প্রভু বল্পভ 
ভট্টকে বলেছেন-_ 


“বসি” কঞ্চনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে | 
সংখ্য। নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে ॥ 


ভিক্ষার্থ-নিমন্ত্রণকা'রী ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রীমন্মহা প্রভুর আচরণ 

থেকেও তার নাম প্রচারের মহিম। জান। যায়। 
“ভিক্ষা -নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবাস্থানে । 
ব্যক্ত করি; ইহা কহিয়াছেন আপনে ॥ 
ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া । 
“চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া ॥” 
তথ! ভিক্ষা আমার ষে হয় লক্ষেশ্বর :, 
শুনিয়। ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত অস্তর ॥ 
বিপ্রগণ স্ভতি করি' বলেন গোসাঞ্ি। 
লক্ষের কি দায় সহম্েকে। কারো নাই ॥ 
তুমি না করিলে ভিক্ষা, গাহৃস্থ্য আমার | 
এখনেই পুড়িয়! হউক ছারখার ॥ , 
প্রভু বলেঃ__ জীন “লক্ষেশ্বর” বলি কারে। 
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে ॥ 

 সেজনের নাম আমি বলি 'লঙক্ষেশ্বর" | 


একশত দশ 


তথ] ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ।” 
শুনিয়া প্রভুর কপাবাক্য বিপ্রগণে। 
চিন্তা! ছাড়ি” মহানন্দ হেল! মনে মনে ॥ 
“লক্ষ নাম লইব প্রত, তুমি কর ভিক্ষা । 
মহাভাগ্য,--এমত করাও তুমি শক্ষ। |” 
_-চৈই ভাঁঃ 
এতকাল মানুষ শুধু ভগবানের কাছে ভিক্ষা করেই এসেছে-__ধন 
দাও, যশ দাঁও, সুন্দরী বণিতা দীও। আর শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্বূগী ব্রজেন্জ 
নন্দন মানুষের কাছে নাম-প্রেমের ভিক্ষা চাইলেন। এ লীলার 
তাৎপধ্্য ব্যাখ্যা কর। কি আমার পক্ষে সম্ভব? 
“ভাল হেল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ। 
তোমার প্রেমেতে আমি হেলা কৃতার্থ ॥ 
নাচ, গাও, ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্তন। 
কৃষ্ণচনাম উপদেশি” তার” সর্বজন ॥ 
-- চৈঃ চঃ আঃ ৭ পঃ 
জীব উদ্ধারের জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভূ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। নইলে 
চির সন্াসী যিনি (ন্থষ্ট্যাদি কর্মেও যিনি সদ। নিলিপ্ত থাকেন) তার 
সন্ন্যাস লওয়ার প্রয়োজন কোথায় ? এবং তিনিই বিন্মৃতির অন্ধকার 
থেকে কৃষ্ণতত্বকে উদ্ধার করে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । শুষ্ক 
তর্ক থেকে তিনি দর্শনকে মুক্ত করেছিলেন। ব্যর্থ আচার অনুষ্ঠান 
থেকে সনাতন ধন্মকে রক্ষা করেছিলেন । 


“ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রদ্দেতে জীবয়। 
সেই ব্রন্গে গপুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ 

ব্র্ধ শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
| --চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ ও ২৪ পঃ 
নং সং রস 


চিৎকণ জীব, কিরণকসম । 
ষড়ৈসব্ধ্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় স্ধ্যোপম ॥ 


একশত এগার 


জীব, ঈশ্বরতত্ব কু নহে সম। 
জলদি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ | ৮ 
- চৈঃ চঃ ম ১৮ পং 
'মায়াধীশ মায়াবশ”_ ঈশ্বরে জীবে ভেদ |” 
--চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ 
শ্রীমন্মহাপ্রভূই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতবাদকে খগ্ডন করে শ্বাশ্বত 
সত্যকে প্রকট করেছেন । তৎকালের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ এবং অছৈতবাদী 
শ্রীবানুদেব ভট্টাচার্য্য শেষ পর্য্যন্ত এই সনাতন পুরুষকে প্রণাম জানিয়ে 
আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন । মহাপ্রসাদেও সার্বভৌমের বিশ্বাস 
জন্মেছিল। 


আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্বব অভিলাষ । 
সংর্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ 
আজি তুমি নিষ্ষপটে কৈলা কষ্ঠাশ্রয়। 
কৃষ্ণ আজি নিষ্ষপটে তোমা হৈলা সদয় ॥ 
আজি সে থগ্ডিল তোমার দেহাদি*বন্ধান | 
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ 
আজি রুষ্থপ্রাপ্তি-যোগ্য হেল তোমার মন। 
বেদ ধন্ম লজ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ? ॥ 
"চৈ; চঃ ম ৬ঃ 
তথাকথিত পণ্ডিতগণ বেদের নিগুঢ় বিষয় ভক্তিযোগকে উপেক্ষা 
করে কন্মবাদ ও জ্ঞানবাদেরই প্রাধান্ত স্থাপন করেছিলেন । মহাপ্রভু 
তথাকথিত বেদ ধন্মকে উপেক্ষা করে--“কৃষ্ণেক শরণ” নিতে নির্দেশ 
দিয়েছেন । 
“জ্ঞান-কন্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কষ্ণচবশ। 
কষ্ণবশ-হেতু এক-_ক্ণ-প্রেমরস ॥ 
_ চেঃ চঃ আ ১৭ 
ঁ রং ঁ 
এত সব ছাড়ি” আর বর্ণাশ্রমধর্ম 
আকিঞ্চন হঞ] কৃষ্ৈক শরণ |, 


একশত বার 


সঃ সং রং 
বিধি-ধর্ম ছাড়ি” ভজে কৃষ্ণের চরণ | 
নিষিদ্ধ-পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ ; 
--চৈং চঃ মঃ ২২ পঃ 
ভক্তের প্রিয় যে জন--সে জন ভগবানেরও প্রিয় । ভক্তের ভক্তগণ 
ব৷ দাসান্ু্দাসগণ ভগবানেরও অত্যন্ত প্রিয় । 
সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুত সেবিনাম্। 
নিঃসংশয়স্ত তদ্ভক্ত-পয়িচর্ধ্যারতাত্মনাম্‌। 
_-বরাহপুরাণ 
ভগবৎ ভক্ত ব। সেবকগণের সিদ্ধিলীভ সম্বন্ধে সংশয় ষদি থাকেও 
__কিস্ত ধার! তদীয় ভক্তগণের পরিচর্ধযায় আসক্ত, তাদের সিদ্ধি 
বিষয়ে কোন অন্দেহ নাই। 
এতেক বৈষ্ণব সেব। পরম উপায়। 
ভক্ত সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥ 
বৈষ্ণব বা ভক্তগণের সেবা করলে পরম-গ্রেমময় ভগবানের কৃপ' 
তাদের মাধ্যমেই সাধারণের ওপর বধিত হয়ে থাকে । 


শ্রীমম্মহা প্রভু তার অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীবাসকে বলেছেন-- 
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়। 
অনায়াসে সে মোহারে পায় দৃঢ় ॥ 
তিনি রায় রামানন্দকেও বলেছেন_- 
প্রভু কহে-__তুমি কৃষ্-ভক্ত প্রধান । 
তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান ॥ 
তোমাতে যে প্রীতি হৈল রাজার। 
এইগুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অখ্পীকার ॥ 
- চৈঃ চঃ ম ১১ পঃ. 
সাব্বভৌম জামাতা অমোঘ ছিলেন মহানিন্ুক। তিনি নান। 
ভাবে মহাপ্রভুর নিন্দা করেছেন। সেই অমোঘকেও শ্রীমন্মহা প্রভু 
বলেছেন 


একশ' তের, 
গৌর কথা--৮ 


সার্ব্বভৌম সম্বদ্ধে তুমি মোর ন্নেহপাত্র ॥ 
সার্ববভৌম গৃহে দাস-দাসী, যে কুন্কুর | 
সেই মোর পরিকর অন্যজন বহুদূর ॥ 


বৈষ্ণবাপরাধের ক্ষমা নেই । স্কল বৈষ্বগণের প্রতিই আমাদের 
শ্রদ্ধাবান হওয়া আবশ্তক । বৈষ্ণবগণের দেহকে প্রাকৃত বিবেচনায় 
অশ্রদ্ধাও করা উচিত নয়। সেই পরমপুরুষ ও সনাতন পুরুষ 
সাধারণ মানুষের অনেক দূরে-তাই তদীয় ভক্তগণের সেবা করেই 
তার কপালাভ সহজ । তাই সকল বৈষ্বের চরণে প্রণতি জানিয়ে 
কেবল একটি প্রার্থনা জানাই “আমি যেন জন্মে জন্মে ভক্তগণের 
দাসানুদাস হয়েই জন্মীতে পারি। আমি যেন তাদের সেবা করার 
অধিকার ক! সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত না হই। 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যরূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বপার্ধদ সনাতনের দেহে 'কওুরসা 
প্রত্যক্ষ করে--এ দেহকে আলিঙ্গন করে বলেছেন__ 
“প্রভু কহে-বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়। 
«অপ্রাকৃত” দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ | 
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তার চিদ্রানন্দময় । 
অপ্রাকত-দেহে তার চরণ-ভজয় ॥ ৮ 
“সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ড উপজাঞা। 
আমা পরীক্ষিতে ইই1 দিল! পাঠাঞা ॥ 
ঘুণ! করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে । 
কষ্চ-ঠাঞ্জি অপরাধী হইতাম তবে ॥ 
গরিষদ-দেহ এই না হয় হূর্গন্ধ। 
প্রথম দিবসে পাইলু' চতুঃসম-গন্ধ ॥ * 
_চৈঃ চঃ অং ৪ পঃ 
শ্রীমন্মহাপ্রতর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অতুলনীয় । যেমন অনুপম রূপ 
তার, তেমন অফুরস্ত অনুগ্রহ । 


একশ? চৌন্দ 


প্রেম-ভক্তি দ্বার শ্রীভগবানের মাধুর্য্যরস অন্নুভব জন্তব হয়। 
ঞ্রীভগবান প্রেমের বিষয়, ভক্তগণ প্রেমের “আশ্রয়” । 
পরম বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, পরমাশ্রয় শ্রীরাধা। “আম্বাদনের চমৎ- 
কারিতাই মহারস ও রস সন্তোগের চরম পরিণতিই নদীয়! বিনোদিয়! 
প্রীগৌর বিশ্বস্তর |” 
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হওয়াতেই রসব্রন্ষের সান্ুডৃতি প্রকটিত হয়েছে 
ভুবনে । রসিক ভক্ত চূড়ামণি শ্রীল চক্রবন্ত ঠাকুর গৌরাঙ্গ আবির্ভাব 
সম্বন্ধে বলেছেন ঃ “আমিও আমার ভক্তের ন্যায় ভক্তি দ্বারা পূর্ণ 
আমার মাধুর্যরসে নিমগ্ন হবো ।” শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধুর্য্য রস 
আম্বাদনের জন্যেই গৌররূপে অবতীর্ণ । শ্রীল কবিরা গোস্বামীও 
মন্গরূপ আভাস দিয়েছেন 
“আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। 
স্ব-স্-গ্রেম-অন্ুরূপ ভক্তে আসম্বাদয় ॥ 
দর্পনাছে দেখি বদি আপন মাধুরী । 
আম্বাদিতে হয় লোভ আশ্বাদিতে নারি ॥ 
বিচার করিয়ে বদ্দি আন্বাদ-উপায়। 
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥ 


ব রর ঈঁ 


সেই বাধাভাব লঞ্চ চৈতন্তাবতার । 
যুগধর্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ 
শ্রিকষ্চচৈতন্ত "গাসাঞ্ছি ব্রজেন্দ্রকুমার | 
রসময় মুত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শঙ্গার ॥ 
সেই রস আম্বাদিতে কৈল অবতার । 
'আন্ুুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥” 
-চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ 
রাধাভাব-কান্তি নিয়েই শ্তামনাগর গৌররূপে এসেছেন। সঙ্গে 
করে এনেছেন নিরপম রূপ আর অফুরন্ত অনুগ্রহ । বেদনাহত 


একশ' পনেরো 


জীবের কে তিনি তাই পরম করুণায় নাম প্রেমের মালা পরিয়ে 
দিয়েছেন ।; 
যুগ যুগ ধরে মানুষ ভগবানের জন্যে কেঁদেছে, সেই স্বয়ং ভগবান 
গৌররূপে এসে মান্ুবের জন্য কাদলেন। 
উচ্চৈংস্থরে কাদে প্রভু জীবের লাগিয়া ।, 
শুধু কেঁদেই ক্ষান্ত হলেন না, মান্থুষকে তার চিরন্তন দীনতা 
থেকে মুক্ত করলেন । মানুষ এতকাল শুধু ভগবানের কাছে চাইত-__ 
ধন দাও, যশ দাও, সুন্দরী বনিতা দাঁও ইত্যাদি ইত্যাদি । 
সেই চরম দীনতা থেকে শ্রীমন্মহা প্রভূ মানুষকে মুক্ত করে বললেন 
চাওয়া নয়। ভালবেসেই চরম আনন্দ। ভালবেসে পুর্ণীনন্দ 
লাভ কর। আত্বেক্দ্িয় প্রীতি বাঞ্ছহীন কৃষ্ণপ্রেমেই চরমানন্দ। 
বিশ্বে অনপিত ছিল প্রেমধন__অভিধানে ছিল শুধু “প্রেম' শব্দ । 
-_প্রীমন্মহাগ্রভি পরম করুনায় অবহেলিত, বঞ্চিত, চির অভাবগ্রস্ত 
মানুষকে সেই প্রেমধনে ধনী করলেন। এমন করুণাময়ের কথা! 
যথাযথ ভাবে বলতে পারি_-তেমন যোগ্যতা আমার কই 1 
তার নিত্যলীলা আজও ঘটছে-_- 
“অগ্যাবধি সেই লীলা করে গোরারায়। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় |” 
আমি সেই ভাগ্যবানদের চরণ বন্দনা! করেই ধন্া হ'তে চাই : কৃত 
কৃতার্থ হ'তে চাই । 


ণ্প্রেমসিন্ধু গোরা রায়, নিতাই তরঙ্গ তায়, 
করুণা বাভান চাবিপাশে | 
প্রেম উথলিয়। পড়ে, জগত হাঁক।ল ছাড়ে, 


তাপ-তৃষ্ণ সবাকার নাশে ॥ ৮ 
কষরদাীস । 


একশ ষোল 


অষ্টম অধ্যায় 


নমো মহাবদাণ্যায় কষ্চপ্রেম প্রদায়তে । 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্স-নায়ে গৌর ত্তিষে নমঃ | 
শ্রীল রূপ গো্বামী । 
মানবিক মূল্যবোধ ও কৃষ্ণপ্রেমের আলোকে মানবের জীবনায়নই 
শ্রীকষ্চৈতন্ত প্রভুর অবদান। আর্ত মানুষের কাছে এই কষ্চপ্রেম 
রসামূত অর্পণই তার বদাণ্যতার অন্থুপম নিদর্শন । 
চির অনপিত প্রেমধনে চির দৈন্তাগ্রস্ত মানুষকে পরম করুণায়-- 
ধনী করে দিলেন; এমন অপার করুণ! তুলনাহীন। 
শ্রীল রূপ গোম্বামিপাদ তার রচিত শ্রীবিদ্প্ধমাধব নাটকে 
মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ইষ্টদেব বন্দনায় বলেছেন £ 
অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীণং কলৌ । 
সমপ্রন্থিতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বতক্তিশ্রিয়ম্‌ ॥ 
হরি: পুরটহ্থন্মরছ্যতিকদন্ব সন্দীপিতঃ । 
সদ। হদয়কন্দরে স্ফুরতু ৰঃ শচীনননঃ ॥ 
যা ছিল চির অনপিত অর্থাৎ কোনকালে কাউকে যা! দেওয়। হয় 
নি, সেই উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রসে অভিষিক্ত স্বীয় প্রেম সম্পদ 
বিলিয়ে দেবার জন্য করুণা, বশতঃই তিনি (শ্রীচৈতন্ মহাপ্রভ্‌ ) কলি- 
যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। ন্বর্ণপুঞ্জের মতো উজ্জ্বল তার দেহকান্তি। 
সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে সর্ধদাই দীপ্তি পেতে 
থাকুন। 
যদৈতং ব্রদ্ষোপনিষদি তদপ্যস্ তহ্ুভা, 
'ঘ আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সৌহন্যাংশবিভবঃ ৷ 
ঘড়ৈশ্ব্ধ্যৈঃ পুর্ণ য ইহ ভগবান্‌ স ্বয়ময়ং, 
ন চৈতন্তাৎ কষ্টাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ ॥ 
__চৈঃ চঃ আ:-৩ 


একশ সঙেরে। 


উপনিষদে যিনি অদৈত ব্রহ্ম তিনি এরই (প্ত্রীচৈতন্টের ) 
অঙ্রকান্তি । যোগশান্ত্রে যিনি অন্তর্ধামী আত্মা, তিনিও এরই আংশিক 
বিভূতি। এমন কি বড়েশ্বর্ধ্যময় ভগবান যিনি-_তিনিও এরই 
ব্বরূপ। অতএব কৃষ্ণরূপ চৈতন্য থেকে পরমতত্ব আর কিছু নেই । 
দীপ্তিমান বৃন্দীরণ্যে কল্পতরুর নীচে রত্ুমন্দিরে যে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ 
আসীন-_সেই মিলিত রূপই শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে প্রকট । বাসলীলা- 
ভিলাবী ব্রজেন্দ্রনন্দন ঘে পরম সুন্দর বংশীবটের তলে বেণু বাজিয়ে 
গোগীগণকে আকধণ করতেন_সেই তিনিই নদীয়ায় গৌরাঙ্গ রূপে 


অবতীর্ণ । 
রাধাকঞ্ প্রণয়বিকৃতিহলণদিনীশক্তিরস্মা-_ 
দেকাত্মানাবপি তুূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুন। তদ্বয়ঞচক্যমাপ্তং 


রাধাভাবছ্যতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণন্বরনূপম্‌ ॥ 
_ শ্রীব্বরূপ গোম্বামি কৃত কড়া 


রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণপ্রেমই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি । বাধা 
ও কৃষ্ণের সতত কখনই পৃথক নয়, কিন্ত লীলাবিলাসের জন্যই তার! 
ভিন্নরূপে আবিরাীব হয়েছিলেন। তারাই আবার শ্রীচৈতন্যের মধ্যে 
ছুই থেকে এক হয়েছেন শ্রীচৈতন্যরূপে । রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণ 
প্রেম নিয়ে যিনি শ্রীকৃষ্কচৈতন্ত রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই চৈতন্তকে 
নমস্কার করি। 

রাধ। ভাব স্ুবলিত শ্যাম নাগর গৌররূপে স্বীয় প্রেম-ভক্তি 
যৌগকে উচ্চৈ তুলে ধরলেন। বললেন--ভক্তি এক অচিস্ত্যশক্তি। 
প্রীমন্মহা প্রভুর স্বরচিত আটটি শ্লোকের মাধ্যমে আমরা ভজন সম্বন্ধীয় 
বিশেষ নির্দেশ পেয়ে থাকি । এ আটটি শ্লোক অমৃতময় শ্রীমভভাগবতের 
নির্যাস এবং শিক্ষার্টক নামে খ্যাত। প্রথম শ্লোকে -নামাভাস ও 
শুদ্ধ নামের ফল, দ্বিতীয় শ্লোকে-শ্রীনাম কীর্তনে অন্থরাগের অভাব 
ছুর্দৈবের- পরিচায়ক ; তৃতীয় শ্লোকে-শ্রীনাম কীর্ভনের গ্লাণালী ; 
চতুর্থ শ্লোকে--কাম্য কি? ধন-জন প্রতিষ্ঠাদি নয়, ভগবানে অহৈতুকী 


একশ” আঠারো! 


ভক্তি । কারণ--ভঞ্তি এক অচিন্ত্যশক্তি ; পঞ্চম শ্লোকে-_ শ্রীকৃষ্ণ চরণে 
কৃপা! প্রার্থনা ; ষষ্ঠ শ্লোকে-_কষ্ণপ্রেমের বাহালক্ষণ । সপ্তম গ্লোকে__ 
শ্রীকষ্কপ্রেমের অন্তলক্ষিণ এবং অষ্টম প্লোকের মাধ্যমে- শ্রীমন্মহা প্রভূ 
একান্ত কৃষ্ণ-পরতন্ত্রত। শিক্ষা দিয়েছেন । 

শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পরমার্থের 
সন্ধান দিয়েছেন, অনুরাগী ভক্তগণের জন্য রসরাজ উপাসনার প্রবর্তন 
করেছেন। রসরাজ উপাসনা সহজ নয়-_চিরস্ুন্দরের সান্নিধ্য লাভের 
জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে । চিরম্ুন্দরকে বরণ করার জন্য 
নিজেকে যোগ্য করে নিতে হবে । তবেই তো চিরস্ুন্দর এসে ধরা 
দেবেন: নিজেকে তার যোগ্য করে তুলতে না! পারলে চিরস্ুন্দর 
চিরকাল ধরা-ছেশয়ার বাইরেই থাকবেন। 


_ শিক্ষা্টরকের প্রথম শ্লোক 
চেতোদর্পণামাজ্জনং ভবমহা দাবাগ্নি নির্বাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচক্িকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্। 
'আনন্দানুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাশ্বাদনৎ, 
সর্বাত্মন্পপনৎ পরং বিজয়তে শ্রীরুঞ্চনংকীর্ভনম্‌ ॥ ১ 
শ্রীকৃঞ্ঙ সংকীর্তন জয়লাভ করেছে । কৃষ্ণ-সংকীর্তনে মনরূপ দর্পণ 
মাজিত হয়, সংসাররূপ দাবানল নির্বাপিত হয়, কল্যাণের জোস 
নেমে আপে, বিগ্ভারপ বধু জীবন লাভ করে ( অবিদ্ভা অপনোদিত 
হয়); আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার আসে, প্রতিপদেই রস-স্থৃধার 
আস্বাদ জন্মায় এবং সমগ্র অস্তিত্বকে আনন্দ-শীতল করে দেয়। 
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সংকীত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন। 
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম | 
কষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামূত আস্বাদন । 
কষ্ণপ্রাপ্তি সেবামূত সমূ্ে মজ্জন ॥ 
--চৈঃ চঃ 


কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত আর কোন গতি নেই। নামাভাস 
থেকেও কলিষুগের মানুষের মুক্তি সম্ভব । অনাদিকালের ভগবদবিস্মৃতি 
-আমাদের সেই আনন্দময় পরমপুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে । 
আমাদের রসন। অবিদ্তা দ্বারা আবৃত--( যে বিদ্যা দ্বারা পরমতত্বকে 
জানা যায় না সে বি্ভা জাগতিক দিক থেকে মূল্যবান হ'লেও-_ 
মূলতঃ মূল্যহীন) । হরিনাম ক! কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে বা' শ্রবণ করতে 
আমাদের প্রথমে ভাল লাগে না, রুচিপ্রদ হয় না-_আন কথা বলতে 
বা শুনতেই আমর! ভালবাসি । কিন্তু প্রথমে হরিনাম রুটিগ্রদ ন1 
হ'লেও- শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি সেই নাম অন্থুদিন উচ্চারণ করা যায়, শ্রবণ 
করা যায় তবে ক্রমশঃ রুচি জন্মে । নিরপরাধ হয়ে অন্ুদিন নাম গ্রহণ 
করলে নামে রুচি জন্মে। সকল সংশয়ের অপনোদন হয় । অবিদ্ধা 
ও অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত মনবূপ দর্পণ পরিমাজ্জিত হয়; সংসাররূপ 
যে দাবানল যা আমাদের প্রতিনিয়ত কামনা বাসনার ইন্ধন পেয়ে দগ্ধ 
করছে__-সেই দাবানল নিব্্বাপিত হয়, হৃদয়ের অন্তঃস্তলে বিদ্যারূপ বধু 
জন্মলাভ করে। আনন্দের প্লাবনে সব দৈন্য-_সব মালিন্য ভেসে যায়, 
কৃষ্ণ প্রেম সঞ্জাত হয়। চির অনপিত এই প্রেমধনে ধনী হ'তে 
পারলে আর কিছু চাওয়ার থাকে না- মুক্তি তুচ্ছ হয়ে যায় ; অতি 
তুচ্ছ হয়ে যায় স্বর্গীমৃতও | রসন্ুধার আন্বাদন আমাদের সমগ্র 
অস্তিত্বকে আনন্দ-শীতল করে তোলে । 


একশ' কুড়ি 


_-শিক্ষার্টকের দ্বিতীয় শ্লোক__ 
নায়ামকাঁরি বহুধা নিজসর্ববশক্তি-- 
স্তত্রাপিত। নিয়মিতঃ স্মরণেন কাল: । 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, 
ছুর্ৈবমীদবশমিহজনি নান্চরাগঃ ॥ ২ 
ভগবানের অনেক নাম। প্রত্যেক নামের সঙ্গেই তার শক্তি 
সন্নিহিত রয়েছে (কারণ নাম এবং নামী এক্ষেত্রে অভেদ ব 
একাত্মক )। সেই নাম স্মরণের আবার কোন ছকর্বাধা নিয়ম নেই । 
হে ভগবান ! এমনই তোমার কপ! ! কিন্তু আমার এমনই ছুর্ভাগ্য যে 
তাতে (সেই নামের প্রতি ) আমার অনুরাগ জন্মীল ন।। 
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অনেক লোকের বাগ, অনেক প্রকার । 
কপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
থাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। 
দেশ কাল নিয়ম নহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥ 
সর্বশক্তি নামে দিল! করিয়া বিভাগ । 
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ 
_চৈঃ চঃ 
শ্রীভগবানের নাম নেওয়ার কোন সময় নেই, যখন যেখানে ইচ্ছা! 
এই নাম গ্রহণ করা যায় ; এবং শ্রীভগবানের সকল নামের মধ্যেই 
তার অনিস্ত্যশক্তি যুক্ত রয়েছে। শ্রীভগবানের নাম এবং 
নামীর কোন প্রভেদ নেই। যখন যেখানে ইচ্ছা এই নাম গ্রহণ 
করা যায়, তবু মায়াবদ্ধ জীবদের এমনই ছুর্দৈব যে-_সেই নামের 
প্রতি সহসা অনুরাগ জন্মায় না। আন কথা বলতে বা শুনতে আমরা 


একশ একুশ 


যত ভালবাধি--হরিনাম বলতে ব। শুনতে আমাদের মোটেই ভাল 
লাগে না। তাছাড়া জড়বাদ এবং ভোগবাদের আবর্তে পড়ে 
আমরা অনবরতই ঘুরপাক খেয়ে চলেছি । কলিষুগের 
মানুষের প্রতি করুণা পরবশ হয়েই রাধাঁভাবে বিবশ শ্যামরায় 
নামাবতার রূপে কলিতে প্রকট হলেন। এতকাল শুধু মান্ুব 
ভগবানের জন্যে কেঁদেছে_-ভগবান এসে গৌররূপে মানুষের ছুঃখে 
বিচলিত হয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে কাদলেন_অন্থপম রূপ আর 
অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে । স্বনাম প্রচার লীলার মাধ্যমে নিজের নাম 
নিজেই প্রচার করলেন তিনি । পরম অনুগ্রহে ধন্য করলেন__দিধাগ্রন্ত 
মোহাচ্ছন্ন বিশ্বনকে । তার এই আবির্ভাব__সর্বকালের ইতিহাসে 
অঘটন রূপে বণিত হ'লেও-_বাস্তব সত্য এবং চরম সত্য । 
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়। 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥ 
_-€ে? চঃ 

শুধু নামের মাধ্যমেই পরমার্থের সন্ধান দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হ'লেন 
-সরাঁধাভাবে বিবশ শ্ঠযামরায় নামের মাধ্যমেই কৃষ্ণপ্রেমের 
আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ নির্দেশে করলেন । কিভাবে 
নাম গ্রহণ করলে কৃঞ্প্রেমের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় 
স্বরচিত শিক্ষার্টকের তৃতীর শ্লোকের মাধামে তিনি তা বর্ণন! 
করলেন। চিরদিনের দৈন্য ঘোচাবার জন্ত-চির অনপিত গ্রেমধনের 
সন্ধান দিলেন, পথ-নিদেশ করলেন । 


_ শিক্ষার্টরকের তৃতীয় ক্লোক-_ 
তৃণাদপি স্থুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুন। | 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরিঃ ॥ ৩ 
তৃণের অপেক্ষাও আনত হয়ে, তরুর মতো সহিষ্ণু হয়ে, আপন 
মাঁন-অভিমান বিসর্জন দিয়ে, অপরের প্রতি € তিনি অমানী হলেও) 
সম্মান প্রদর্শন করে- সর্ধ্বদা হরিনীম কীর্তন করবে। 


একশ” বাইশ 
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উত্তম হঞ্1া আপনাকে মানে তৃণাধম । 

দুইপ্রকাঁরে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ 

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 

শুকাঁঞ। মৈলেহ কাঁরে পানি ন! মাঁগয় ॥ 

যেই যে মাঁগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 

ঘর্মম বৃষ্টি সভে, আঁনের করয়ে রক্ষণ ॥ 

উত্তম হঞা টবঞ্চব হবে নিরভিমান | 

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ 

এই মত হঞ| যেই কৃষ্ণনাম লয়। 

শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 

সকলেই সকল সময় হরিনাম গ্রহণ করতে পারে। হরিনাম 

গ্রহণে দেশ কাঁল বা! জাতিভেদদের কোন ব্যবধান নাই । কিন্তু নাম 
গ্রহণ করতে করতে কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দলোকে উত্তীণ হতে হ'লে “এনাম- 
গ্রহণকারী ভক্তকে নিজেকে তৃণীধম ভাবতে হবে। তিনি নিজে উত্তম 
হয়েও আপনাকে তৃণাধম ভাববেন। তরুর মতে সহিষু হ'তে হবে 
তাকে। তরু বাঁবৃক্ষকে যে ছেদন করে, বৃক্ষ সেই ছেদনকারীকেও 
আঘাত হানে না, বরং যতক্ষণ সম্ভব শাখা বাহু বিস্তার করে__সেই 
ছেদনকারীকেও ছায়া প্রদান করে। জলাভাবে শুক্ষপ্রায় হ'লেও-* 
বৃক্ষ কারো কাছে জল প্রার্থনা করে ন।। হরিনাম গ্রহণকারী তক্তকেও 
তদ্রেপ অযাচক হ'তে হবে, তিনি কারো! কাছে কিছু চাইবেন না__ 
বরং যথাসাধ্য অপরকে সাহায্য করবেন। বৃক্ষ নিজে রৌদ্র-তাপ বৃষ্টি 
সহা করে-অপরকে রক্ষা করে থাকে। হরিনামকারী বৈষ্বকেও তন্রপ 
সকল অন্ুবিধা সহা করে- অপরকে রক্ষা করতে হবে। উত্তম হয়েও 


একশ" তেইশ 


হরিনামকারী ধৈষ্ণবগণকে নিরভিমাঁন হতে হবে। এমনকি দীনতার 
অভিমানট্ুকুও থাকবে না তীর । সকল জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জেনে-_- 
তিনি সকলকে সম্মান করবেন। এমন হরিনাম গ্রহণকারী বৈষ্ণবই 
কষ্প্রেমের আনন্দলোকে প্রবেশ করতে সমর্থ হবেন। কুষ্ণপ্রেমের 
আনন্দের কাছে জাগতিক ভোগ-সুখতো! অত্যন্ত তুচ্ছ, এমনকি 
ব্রহ্মানন্দও সেই আনন্দের তুলনায় অতি নগণ্য বস্ত। 

মহাপ্রভু এই শ্লোকের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ--পরহিতব্রতকে 
উচ্চে তুলে ধরেছেন। সকলকে আসন্তরিকভাবে ভালবাসতে না৷ 
পারলে, পরমানন্দময় মাধবকে ভালবাসা যায় না। এই ভালবাস। 
তাই ক্লীবের নয়, কাপুরুষের জন্যেও নয়_-মহা বলশালী আত্মিক 
চেতনায় উদ্দদ্ধ মানুষের কাঁমগন্ধহীন ভালবাসা । অদৃশ্য, অবাক্ত, 
স্বরাট, স্বাধীন এবং আত্মীরাম পরমপুরুষ এইরূপ কামগন্ধহীন 
ভালবাসার বশ। শ্রীমন্সহাপ্রভূর নির্দেশিত পথে হরিনাম গ্রহণ 
করতে করতেই অন্তরে এরূপ ভালবাসার উদয় হয় । 

_শিক্ষাষ্টরন্তের চতুর্থ শ্লোক 
ন ধনং ন জনং ন ্থন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাত্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪ 

আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী বণিতাঁও চাই না-_চাই 
না কাব্য প্রতিভা । হে জগদীশ ! যেন জন্মে জন্মে ঈশ্বরম্বরূপ 
তোমাতে আমার অহৈতৃকী ভক্তি বিদ্যমান থাকে । 


(1 ০০৬66 100 ড/991005 10115010069 00 5৬61 10০15 
00695 ) 126 1706 0115 1)0£11)66 00 005 1)2816 1] 55175 
51100659516 1162 21702. 01529.560 0 £1:91/0 006. 60 15019, 
901) 59161255 10৬09601077 870 10৬6.) 


ধন জন নাহি ম[গো কবিতা সুন্দরী । 
শ্দ্ধভক্তি মোরে কৃষ্ণ দে কূপ! করি ॥ _-টৈত চঃ 
যারা শুদ্ধভক্ত তার পরমেশ্বরের কাছে ধন, জন, সুন্দরী পত্ী বা 
কাব্য প্রতিভা! কামনা! করেন না। এমন কি পরমেশ্বর তাকে "মুক্তি 
দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেন ন! তিনি শুধু অহৈতুক ভক্তি 


একশ" চব্বিশ 


কামনা! করেন। ভক্তি এক অচিন্ত্য শক্তি। যোগ নয়, জ্ঞান নয়-_ 
ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন পরম পুরুষ শ্রীভগবান। কারণ তিনি 
অচ্যুত। ভক্ত হৃদয়ের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত । সব্ধ্রথ। ভক্ত হৃদয়াৎ চ্যুতি 
রহিতঃ যঃ সঃ অচ্যুত। অবশ্য যার! ভক্তির ব্যাকরণ সম্বন্ধে অবহিত নন 
তারা সমাস বাক্য লিখতে গিয়ে লিখবেন-অক্ট্যুতঃ যঃ সঃ অচ্যুত | 

পুরাঁণে, উপপুরাণে নানারকম ভজন পথের নির্দেশ রয়েছে-_ পুজা 
পদ্ধতিও নানান রকমের। জাগতিক মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের 
কাছে তাই জীব প্রার্থনা করে থাকে-ধনং দেহি যশং দেহি? | 
এ ধরণের প্রার্থনা দীনতার পরিচায়ক । মহাপ্রভু তাই জীবকে 
চিরদীনতা। থেকে মুক্ত করে বললেন- চাওয়ার মধ্যে কোন আনন্দ 
নেই, কারণ অভাববোধ থাকলে পৃ্ণণনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না; 
ভালবেসেই আনন্দ । আত্ষেব্দ্িয় প্রীতিবাঞ্াহীন প্রেম পৃ্ণণনদ্দ 
প্রদানে সক্ষম । অহৈতুকী ভক্তিই ঘনায়িত হয়ে প্রেমে পরিণত হয় ॥ 
আঁর সেই অহৈতুকী ভক্তিই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। 


_ শিক্ষান্টকের পঞ্চম ক্লক 
অয়ি ন্দতমুজ কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্ৃধৌ | 
রুপয়! তব পাদপক্কজস্থিত ধুলিসদৃণং বিচিন্তয় 1৫ 
হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ! বিষম এই সংসার সমুদ্র । আমি তোমার 
দাস--এই সমুদ্রে ডুবেছি । তুমি কপা করে আমাকে তোমার চরণ 
কমলের ধুলিকণা সদৃশ মনে কর। 
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তোমার নিত্যদাস মুঞ্ি তোমা পাশরিয়া। | 

পড়িয়াছে! ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হা] ॥ 

কৃপা করি কর মোরে পদধুলী সম । 

তোমার সেবক করে? তোমার সেবন । --৫6২ চঃ 


একশ' পঁচিশ 


জীব মূলতঃ কৃষ্ধদাস। কিন্তু জীবের আত্মানন্দ অবিদ্া দ্বারা 
আবৃত হওয়ায়, জীব মায়াবদ্ধ হওয়ায় ভগবদ্বিষ্মৃতি জনিত কারণে 
জীবমাত্রেই দীন। মায়াবদ্ধ জীব কর্মের দারা লিপ্ত । শ্রীভগবান 
রাগাদি দৌষ রহিত--জীব রাগাদিদৌষ যুক্ত । অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, 
দ্বেষ ও অভিনিবেশ--এই পঞ্চক্লেশ। মায়াবীশ ভগবান এই পঞ্চ- 
ক্রেশের দ্বারা বিব্রত নন: কিন্তু পরম পুরুষের বিচ্ছিন্নাংশ জীব 
পঞ্চরেশের দ্বারা সব্ধদা বিব্রত। 
“দাঁয়াধীশ, মায়াবশ-ঈশ্বরে জীবে ভদ |” 
--টিঃ চঃ মং ৬ পঃ 
ইলাদিন্া সংবিদা শলিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ | 


স্বাবিদ্য সংবূতো জীবঃ সংকেশনিরাকবরঃ || 
_ শ্রীধর শ্বামী কৃত টাক! 


ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, হলাদিনী ও সম্থিং-শক্তি দ্বারা অশ্নিষ্ট ; কিন্ত 
জীব অবিষ্যাদ্বারা সংগুত, সুতরাং সংক্রেশ সমূহের আকর। 
স ঈশে! যদ্বশে মায়া, স জীবে। যন্তয়ার্দিতঃ | 
স্বাভিভূতি-_-পরমানন্দ স্বাভিভূ্ত-_স্ু-ছুঃখতু ॥ 
্বদৃগুথবিপধ্যাসসভবভেদজভী শ্রচঃ। 


যন্মায় যা জুন্নান্তে তমিমং নৃহরিংনুম ॥ 
_শ্রুধর। 


মায়। যাঁর বশীভূত তিনিউ ঈশ্বর, মায়া দ্বারা যিনি প্রগীড়িত 
তিনিই জীব। স্বয়ং ভগবানেই পরমানন্দ অবস্থিত--কিন্তু মায়াবদ্ধ 
জীবের নিজ্জ মধ্যেই আত্যন্তিক ছুঃখ ভূমিকা অবস্থিত । জীব মায়া 
দ্বারা! মোহিত হয়ে নিজ মায়িক দর্নজাত বিপরীত বুদ্ধি জনিত 
কারণে ঈশ্বর সম্পর্ক রহিত হয় ( অর্থাৎ সে যে মলত: “কৃষ্ণদাস+-_-এই 
কথা বিস্মৃত হয় ), এবং ভেদদর্শন জনিত কারণে ভয় ও শোক ভোগ 
করতে থাকে। 

মহাপ্রভু তাই জীবকে অনন্চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিতে বলেছেন । 
“জীব নিত্য কৃষ্ণৰাস,--এই স্মৃতিই জীবের মধ্যে জাগাতে চেয়েছেন । 


“একশ' ছাব্বিশ 


“হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ ! বিষম এই সংসার সমুদ্র। আমি তোমার 
দাস__মায়। দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ায় এই সমুদ্রে ডুবেছি। তুমি 
কুপা করে আমাকে তোমার চরণ কমলের ধুলিকণ! সদৃশ মনে কর। 

মহাপ্রভু রচিত শ্লোক সমুহের ভাবাদর্শের সঙ্গে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ বিরচিত কবিতার অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। 

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। 
আমার সকল অহঙ্কার ঘুচাও চোখের জলে ।? 

'কৃষ্ৈকশরণ' ব্যতীত ভব্যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার অন্যবিধ আর 
কোন পথ নেই। 


_শিক্ষাঞ্টকের ষষ্ঠ শ্লোক__ 
নয়নং গলদশ্রধারয়৷ বদনং গদগদরুদ্ধয়। গিরা । 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদী তব নাম গ্রহণে ভবিস্তাতি ॥ 
তোমার নামগ্রহণকালে কবে আমার ছ'চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন 
নামবে? কবে আমার মুখ-বাক্য ভাবাবেগে গদ্গদ্ হয়ে উঠবে ? 
কবে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হবে ? 
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প্রেমধন বিন! ব্যর্থ দরিদ্র জীবন । 

দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ 

রসান্তরাবেশে হেল বিয়োগ স্ফুরণ। 

উদ্বেগ বিষাদ দৈন্টে করে গ্রলপন ॥ _-টচৈঃ চঃ 

মহাপ্রভু উপরোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেমী ভক্তের বাহ্য- 

লক্ষণ প্রকাশ করেছেন। তার নাম শ্রবণকালে নয়ন দিয়ে অশ্রুর 
প্লাবন নীমবে। মুখবাক্য গদগদ হয়ে উঠবে। সর্বশরীর আনন্দ- 
পুলকে রোমাঞ্চিত হবে। 


একশ' সাতাশ 


রাধাভাবে বিবশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গে অনুরূপ লক্ষণাঁদি 
প্রকাশ পেত । শ্রীকৃষ্ণ বিরহে--তিনি উন্মাদ হয়ে উঠতেন। এমনকি 
বৃন্দাবন বিরহও তার কাছে ছিল অসহনীয় । রঘুনাথ দাস গোস্বামী 
গৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরুর ষষ্ঠ শ্লোকে লিখেনে £-_ 
স্বকীয়স্য প্রাণার্ব,দসদৃশগোষ্টপ্য বিরহাৎ্। 
প্রলাপান্গন্াদাৎ সত তমতিকুর্বন্‌ বিকলধীঃ || 
দধদ্‌ ভিত্তো শশ্ব ছদনবিধুঘর্ষেন রুধিরং | 
ক্ষতোখং গৌর|পে। হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ 
শ্রীগৌরান্গ মহাপ্রভুর কাছে স্বীয় লক্ষ লক্ষ প্রাণের চেয়েও প্রিয় 
ছিল বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের বিরহে বিকল হৃদয় হয়ে তিনি সব্বদা 
উন্মাদের মতো প্রলাপ করতেন। গৃহের ভিতে সব্বদী মুখ ঘষে 
ঘষে ক্ষতস্থষ্টি করেছিলেন । এবং তার মুখের সেই ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে 
পড়ত। গৌরাঙ্গের সেই মৃত্তি মনে করে আমি ব্যাকুল হয়ে পড়ি । 
কবিরাজ কুষ্দাস গোসম্বামি চৈতন্ত চরিতামৃতে লিখেছেন £ 
কৃষ্ণ মুর]! গেলে গোঁপীর যে দশ! হইল । 
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে গ্রতৃর সে দশা উপজিল ॥ 
উদ্ধব দর্শনে ঠঘছে রাধার বিলাপ । 
ক্রমে ত্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ ॥ 
-চৈঃ চঃ 
শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরুর চতুর্থ শ্লোকে 
লিখেছেন £ 
কচিন্সিশ্রাবাসে ব্রজপতিস্থতোস্যরু বিরহাৎ্।। 
শ্লথচ্ডীসদ্ধিত্বা দ্ধদধিকদৈর্ধ্যং ভূজ পদোঃ ॥ 
লুঠন্‌ ভূমৌ কাক্কা বিকলাবকলং গদগদবাচা । 
রুদন্‌ শ্রীগৌরাজে হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ 
কাশী মিশ্রের ঘরে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ একদিন 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তার দেহের 
সন্ধিস্থানগুলি শিথিল হয়ে পড়েছিল-_ফলে হাত-পা দীর্থাহিত 


একশ” আটাশ 


প্রতীত হয়েছিল । তিনি মাটিতে গড়াতে গড়াতে গদ্গদ বাক্যে, 
কাতর হ'য়ে বিকল হ'য়ে রোদন করেছিলেন । তার সেই রোদনের 
অবস্থ! স্মরণ করে হৃদয় আমার পাগল হয়ে উঠেছে। 

শ্রীবূপ গৌঁন্বামীকৃত চৈতন্যদেব স্তবের ষষ্ঠ শ্লোকে লিখেছেন £ 

পয়োরাশেস্তীরে স্ক্রভুপনালিকলনয়া, 
মুহুবৃন্দারণ্য-_স্মরণজনিত প্রেমবিবশঃ । 

কচিৎ কৃষ্ণাবুন্তি--প্রচলরসনে। ভক্তিরসি কঃ, 

স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ান্ততি পদম্‌ ॥ 

সেই চৈতন্য কি আবার আমার নয়ন পথে উদয় হবেন ? সমুদ্রের 
(পুরীর) তীরে সুন্দর উপবনগ্ুলি দেখে যিনি বারবার বৃন্দাবনকে 
স্মরণ করে বিবশ হয়ে পড়েছিলেন । ভক্তিরসিক তার রসন। বারবার 
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল । 

_শিক্ষার্টকের সগুম শ্লোক 
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষৃষা প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শৃন্ায়িতং জগ সর্ববং গোবিন্দবিরহেন মে ॥ 

কৃষ্ণবিরহে আমার নিমেৰ হয়েছে যুগ, নয়ন হয়েছে বর্ষা এবং 
জগত হয়েছে শুন । 
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্‌ উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম । 

বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ 
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হেল ত্রিতৃবন । 
তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন ॥ 
_-৫চ চঃ 
গ্রীমন্মহা প্রভু শিক্ষার্টকের সপ্তম শ্লোকে কৃষ্ণখপ্রেমের অস্তলক্ষণের 
কথা প্রকাশ করেছেন । ্‌ 


একশ" উনত্রিশ 
গৌর কথা--৯ 


কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধাও বিরহে কাতর হয়ে বিশাখাকে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন :-" | 
ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচক্দ্রিকালক্কৃতিঃ । 
ক মন্দ্রমুরলীরব: ক হু স্থরেন্দ্রনীলছ্যুতি; ॥ 
কক রাসরতাগুবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি 
মিধি মর্ম হুহৃত্তমঃ ক বত হস্ত হা ধিথিধিম্‌ | 
--ললিতমাধব ৩।২৫ 
কোথায় নন্দকুলের চন্দ্রমা ? কোথায় তিনি, ধার অলঙ্কার হয়েছে 
শিখিপুচ্ছ ? মুরলী ধার মেঘমন্দ্রের মতো! গম্ভীর ধ্বনি করে। তিনি 
কোথায়? সেই ইন্দ্রনীল কাস্তি কই? রাসলীলার নটেশ্বর কোথায় ? 
কোথায় সখি আমার জীবন রক্ষার ওষধি? আমার রত্ব-আমার 
শ্রেষ্ঠ বন্ধু কোথায়? হায়! হায়! হাধিক! বিধাতাকে ধিক! 
“সথিহে! কোথা কৃষ্ণ? করাহ দর্শন। 
ক্ষণেক ধাহার মুখ, ন! দেখিলে ফাটে বুক 
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন। 
বিদপ্ধমাধব নাটক থেকে এই অবস্থার আর একটি বর্ণনা তুলে 
ধরছি-_- 
অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ড-খণ্ড মচিরা_ 
হুৎকম্পমালম্বতে । 
গুপ্রানাঞ্চ বিলোকনানুহুরসৌ 
সাশ্রং পরিক্রোশতি ॥ 
নে জানে জনয়ন্গ পূর্বনটন-_ 
ক্রীড়া চমৎকারিতাং। 
বালায়াঃ কিল চিত্ৃভূমিনবিশৎ 
কোহয়ং নবীন গ্রহ ॥ 
কিশোরী রাধিকা সম্মুখে ময়ুরপুচ্ছ দেখতে পেয়ে কেপে কেঁপে 
উঠছেন। গুপ্লাফল দেখলেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে রোদন 
করছেন। জানি না, কোন নবীন গ্রহ বালিকা রাধার মনের 
রঙ্গভূমিতে নৃত্যলীলার অপূর্ব চমতকারিতা নিয়ে প্রবেশ করেছে। 


একশ" ত্রিশ 


অকারুণ্যঃ কষোষদি ময়ি তবাগঃ কথমদিং 
মুধ! মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তর কৃতিম্‌। 
তমালশ্য ক্বদ্ধে বিনিহিততৃজবল্লরিয়ং, 
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তন্থঃ ॥ -_বিদপ্ধমাধব ২৭০ 
প্রীরাধা বলছেন £ 
“হে সখি ! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হয় তবে তোমার 
আর দোষ কি? মিছে কেদে না । বরং আমি মরে যাওয়ার পর কি 
করবে তাই ভাবো । আমার মৃত্যুর পর তমাল তরুর শাখায় আমার 
বাহুলত। বেঁধে রেখো । যাতে বুন্দাবনে আমার এ দেহ চিরকাল 
থাকে। 
গীড়াভিন“ব কালকুট কটুতা 
গর্বশ্য নির্বাসনে! | 
নিঃশ্যান্দেন মুদাং স্থধামধুরিম। হুঙ্কার রসঙ্কোচনঃ | 
প্রেম! স্থন্রি ! নন্দনন্দন পরে! জাগন্তি যস্যান্তরে | 
্ঞায়ন্তে ক্ষুটমস্য বক্রমধুরা স্তেনৈব বিক্রাত্তয়: ॥ 
__বিদগ্ধমাধব ২৩০ 
কুষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে কি আব বলব? বিরহে-বিরহবিষের ব্যথ৷ 
নব কালকুটের গব্বকে খর্ব করে; আর মিলনে- আনন্দের ধারা 
অমৃতের মাধুর্য্যকেও অতিক্রম করে। সুন্দরি! নন্দনন্দনের প্রেম 
যার অন্তরে জেগেছে - তার কুটিলমধুর ভঙ্গি সেই শুধু জানতে পারে। 


_-শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লৌক__ 

আশ্নিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্রু া-_ 

মদর্শনানুম্মহতাং করোতু বা। 

যথতথা বা বিদধাতু লম্পটো, 

মণ প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ ৮ 

আমাকে আলিঙ্গন করে পদতলেই পিষ্ট করুন; অথবা দন না 

দিয়ে মন্মাহতই করুন, কিংবা সেই লম্পট তার যেমন খুশী তেমন 
ভাবেই বিহার করুন, তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ, আর কেউ নয়। 


একশ; একত্রিশ 
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এই শ্রোকটি সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতের বপকার কবিরাজ 
কৃষ্ধদাস গোস্বামী বলেছেন £ 
“এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার । 
সংক্ষেপে করিয়ে তারে নাহি পাই পার |; 
এই শ্লোকের মাধ্যমে মহাপ্রভু মধুরভাবে শ্রীকৃষ্চভজন প্রসঙ্গের 
অবতারণ। করেছেন। একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন । 
কৃষ্ণই একমাত্র দয়িত--তিনিই সব। তার আনন্দেই ভজনকারীর 
আনন্দ। রাধাভাবছ্যতি স্ুবলিত শ্যামনাগর--তংভাবে বিভাবিত 
হয়ে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্যকেই বিবরণ দিলেন । এবং চৈতন্য চরিতা- 
স্বতের রূপকার সেই ভাবের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে, মহাপ্রভূর 
বক্তব্যকেই বিশেষ রূপে তুলে ধরলেন । 
আমি কৃষ্ণ পদ দাসী, তিহো। রস-স্থখরাশি 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ্। 
কিবা না দেন দর্শন, জারেন (দগ্ধ করেন ) আমার তন্থুমন 
তবু তিহো মোর প্রাণনাথ ॥ 
সখি হে। আন "মার মনের নিশ্চয় । 
কিবা অনুরাগ করে, কিব! ছুঃখ দিয়া মারে 
মোর প্রাণেশ কষ্ অন্ত নর॥ 
ছাঁড়ি অন্ত নারীগণ, মোর বশ তন মন, 
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া ! 
তা সবারে দেন পীড়া আম! সনে করে ক্রীড়া 
সেই নারীগণে দেখাইয়! ॥ 
কিবা তিহে! লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট 
অন্য নারীগণ করি সাথ! 


একশ বত্রিশ 


মোরে দিতে মন:পীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া 
তবু তি'হু মোর প্রাণনাথ ॥ 

না গণি আপন ছুঃখ সবে বাঞ্ছি তার স্থখ, 
তার স্থখে আমার তাতপর্য্য। 

মোর যদি দিলে ছুঃখ, তার হৈল মহাস্থথ 
সেই দুঃখ মোর স্ুখবর্ধ্য ॥ ( সর্বশেষ্টস্থখ ) 


স ৯ ০ 


রুষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, 
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ । 
হৃদয় উপরে ধরো, সেবা করি সুখ করো 
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ 
সা সী না 
এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ 
আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। 
ভাবে মন আস্থির, সাত্বিকে ব্যাপে শরীর 
মন দেহ ধরণ না যায় ॥ 
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জান্বুনদ হেম, 
আত্মস্থখের যাঁহে নাহি গন্ধ । 
সে প্রেম জানাইতে লোকে প্রভু কৈল এই শ্লোক 
পদে কৈল অর্থের নির্বন্ধ ॥ 


এ ধরণের কৃষ্প্রেম শ্রীরাধার কৃপা তথ। ব্রজগোগীগণের আমন্মুগত্য 
ছাড়া সম্ভব নয়। বুন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার কৃপা ছাড়। এরাজ্যে প্রবেশ 
কর সম্ভব নয়। স্বরাট, স্বাধীন ও আত্মারাম কৃষ্ণ শ্রীরাধ। তথা ব্রজ- 
গোগীগণের কৃষ্ণপ্রেমে চির খণী ও চির স্ুবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। ঘনায়িত 
শৃঙ্গার রসের দ্বারা পরম-মাধুর্য্যমণ্তিত বৃন্দাবন । নানা ধামের মধ্যে 
তাই ব্রজধামই শ্রেষ্ঠধাম। 

ধন্ঠেয়মগ্য ধরণী তৃণ বীরুধত্তৎ 
পাদস্পৃশে। ভ্রমলতাঃ করজাতিমবষ্টাঃ । 


একশ' তেত্রিশ 


নগ্যোহদ্রয়: খগমুগাঃ সদয়াবলোকৈ-_ 
গোপ্যেশস্তরেন ভূজয়োরপি যৎ স্পৃহা শ্রীঃ ॥ 
_ শ্রীমপ্ভাগবত ১০।১৫।৮ 
এই পৃথিবী আজ ধন্য তোমার পাদস্পর্শে, ধন্ত এই তৃণগুল্স- 
গুলি__নখস্পর্শে ধন্য এই তরুলতাদি, তোমার সদয় দৃষ্টিতে নদী, গিরি, 
পশু ও পাখি ধন্য। ধন্য গোপীগণ, ধারা তোমার বাহুযুগলের মধ্যে 
বক্ষের স্পর্শ পেয়েছে-_যে বক্ষের স্পর্শ পেতে লক্ষ্মীও কামনা করেন । 
কং প্রা কথন্লিতুমীশে সম্প্রাত, কো! বা প্রতীতিমায়াতু । 
গোপতি তনয়া কুঞ্জে গোপবধূটী__বিটং ব্রহ্ম ॥ 
--হরিভক্তি সুধোদয়ে ॥ ৯৯ 
কার কাছে বা একথা বলব, কেই বা আমার কথা বিশ্বাস করবে 
_-যে যমুনার কুলে কুগ্জমধ্যে তরুণী গোপবধূদের সঙ্গে বিহার করেন 
স্বয়ং পরম ব্রহ্ম । 
সেই পরম ব্রহ্ম আত্মধ্যানে মগ্ন ছিলেন। নিজেকে ভোগ করবার 
অন্য ভালবাসার প্রয়োজন । একা এক ভালবাসা চলে না। ভাল- 
বাসার প্রয়োজনেই এক থেকে তিনি হলেন ছুই । ছুই থেকে আবার 
তিন। তিনি সৎ, ধাকে পথক করলেন তিনি চিৎ। এই ছুইয়ের 
সম্তৌোগে আনন্দ । তিনিই সচ্চিদানন্দ, তিনিই বিষয়_-ধাকে পৃথক 
করলেন তিনি আশ্রয় । মিলনে ঘনায়িত হলো রস। 
বিষয় কৃষ্ণ, আশ্রয় রাধা। আবন্বাদনের চমতকাঁরিতা এবং রস- 
সম্তোগের চরম পরিণতিই বূপলাভ করল-_- শ্রীগৌরাঙ্গে । রস ব্রহ্ের 
সান্তৃভৃতি প্রকটিত হু'লো' শ্রীগৌরাঙ্গে। আশ্রয়ের আশ্রিত হয়ে ভূম! 
নেমে এলেন ভূমিতে । 
তর্কাতীত অচিস্ত্য শক্তি প্রভাবেই পুরুষোত্তমের এই লীলাবিলাস। 
এই অবিশ্বাস ও অবক্ষয়ের যুগে জানি আমার একথা অনেকেই 
বিশ্বাস করবেন না। অনিস্ত্যপূর্ধব এই বার্তী_ইতিহাসে এক অঘটন 
স্বরূপ । কিন্তু যা কিছু অঘটন-_তাই মিথ্যা নয় ; অথটনের মধ্যেই 
মাঝে মাঝে চরম সত্যের বিকাশ হয়ে থাকে । 


একশ" চৌত্রিশ 


ইক্জ্রিয়াতীত শ্রীভগবানের দর্শন ও লীলা বিলাস-_তা” কেবল তার 
অতর্ক অচিস্ত্য কৃপা শক্তিরই মহৈশ্বর্য্য জ্ঞাপক। তিনি কপ করে 
যে ব্যক্তির ইন্ড্রিয়কে নিজ দর্শন সামর্থ্য প্রদান করেন, কেবলমাত্র সেই 
ভাগ্যবানই তাকে দেখতে পান। 
শরীরী ভগবান ও তার শরীর একই পদার্থ ; শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে 
দেহ-দেহী ভেদ বিদ্যমান নয়-_+ 
“অবজানস্তি মাং যুঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌ ৷ 
পরং ভাবম্জানস্তো মম ভূতমহেশ্বরমূ* ॥ 
ভগবানের স্বেচ্ছাপ্রকাশিকা প্রকাশত্ব-শক্তি দ্বার তিনি স্বয়ং 
লোকচক্ষুতে অভিব্যক্ত হতে পারেন, কিন্তু তিনি চর্ম্মচন্ষুর বিষয়ীভূত 
ব্যাপার নন্‌। 
শ্রীগৌরপার্ধদ ভক্তপ্রবর শ্রীবাস মহাপ্রভুর উদ্দেশ্তটে বলেছেন £ 
“অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ । 
করুণায় হইয়াছ জীৰের সাক্ষাত ॥ 
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ” আপনে । 
যারে অন্নগ্রহ কর, জানে সেই জনে ॥ 
--চৈতচ্ ভাগবত |1৯॥ 
শ্রীভগবানের বিগ্রহকে তীরই কৃপায় ভক্ত এবং অভক্ত সকলেই 
দর্শন করতে সমর্থ হ'লেও-সকলের দর্শন ও দর্শনফল এক নয়। 
ভক্তবংসল ভগবান ভক্তজনকে স্বীয় কৃপাদৃষ্টি দানে স্বীয় মাধুর্য্যের 
অনুভব সহ পরমানন্দজনক স্বদর্শন করিয়ে থাকেন, আর অভক্তজ্ন 
মাধুর্যান্গভব রহিত ভগবদ্দর্শন করে ছুঃখলাভ করে। এ ব্যাপারে 
সমদর্শী ভগবান বৈষম্য দোষযুক্ত নন্‌”, জীবের চিত্ববৃত্তিই দর্শন ও 
অন্ুভব্জনিত তারতম্যের জন্য দায়ী । 


ঠ 
তাত 


একশ" পয়ত্রিশ 


নবম অধ্যায় 


শ্রীমন্মহা প্রভু ব্যর্থ জ্ঞানালোচনা থেকে আমাদের দর্শনশান্ত্রকে মুক্ত 
করেছেন। 
বেদশান্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখ নিঃস্থত বাণী। বেদ 
অপৌরুষেয়। ধ্মস্ত সাক্ষান্তগবংপ্রণীতম্চ। 
“বেদয়তি ধন্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ1”-_বেদশাস্ত্র বারা ধর্মের স্বরূপ ও 
ব্রন্মকে জ্ঞাত করা হয়েছে । 
পজ্ঞানং পরম গুহাং মে যঘিজ্ঞানসমহিতম্‌। 
সহরস্ং তদ্ঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়! 1” 
ব্রহ্মাকে স্বয়ং ভগবান উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন $--বিজ্ঞা ন 
সমন্বিত, রহস্য ও তদলযুক্ত আমার পরম গুহা জ্ঞান তোমাকে কৃপা 
করে ব্যক্ত করছি, তুমি তা গ্রহণ কর।, 
ভগবৎ স্বরূপের প্রমাণ তাই এক্ষেত্রে - শব্প্রমাণ। শব্দপ্রমাণের 
অনুগত যে প্রমাণ, তাও প্রমাণ বলে গৃহীত হয়ে থাকে। 
শ্রীমন্মহা প্রভু বললেন £ 


“বেদের প্রতিজ্ঞ কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে |” 
শ্রীকৃষ্ণই বেদের প্রতিপাগ্ঠ বিষয়। 
বেদশাস্ত্রের বক্তব্য উল্লেখ করে শ্্রীমন্সহা প্রভূ বললেন 

বেদশান্ত্র কছে__নিম্বন্ধ” “অভিধেয়” প্রয়োজন? | 

“কৃষ্ণ প্রাপ্য - সম্বন্ধ, “ভক্তি” প্রাপ্যের সাধন ॥ 

অভিধেয়ের নাম-- ভক্তি”, প্রেম”-- প্রয়োজন । 

পুরুবার্থ- শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ 

--চৈঃ চঃ 
বেদ চারটি-খগ.বেদ, যগ্ুবেদ, সামবেদ, অথর্ব বেদ। প্রত্যেক 
'একশ' শছত্রি 


বেদের আবার ছুটি করে অংশ। এক অংশের নাম এমন্ত্র, আর 
অপর অংশের নাম ব্রাহ্মণ” । বেদবিহিত যজ্জাদিতেই মন্ত্রের 
প্রয়োজনীয়তা । আর ব্রাঙ্গণাংশে সেই মন্ত্রাদির অর্থ ব্যক্ত। 

সামগ্রিকভাবে বেদের তিনটি অংশ বা কাণ্--(১) কর্মকাণ্ড, 
€২) দেবতাকাণ্ড ও (৩) ব্রহ্মকাণ্ড। 

কশ্মকাণ্ডে রয়েছে-_-যজ্ঞাদি কর্মের কথা; দেবতাকাণ্ডে--নানান 
দেবদেবীর উপাসনার কথা; এবং জ্ঞানকাণ্ডে রয়েছে-_ত্রহ্মবিদ্ভার 
কথা । 

কশ্মকাণ্ডের কম্ম আবার ছ'প্রকার-:€১) সকাম ও (২) নিষ্কাম। 

সকাম কর্মের লক্ষ্য- এহিক সুখ এবং পরকালে ব্বর্গাদির সুখ । 
কিন্তু এর ফলে জীবের সংসার নিবৃত্তি সম্ভব নয়। 

নিষ্ষকাম কন্মে-ভোগ বাসন! ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। 
নিষ্ষাম কন্মই বেদের কন্মকাণ্ডের চরম ও পরম উপদেশ । 

দেবতাকাণ্ডে বণিত সকল দেবদেবীকে আবার ছু,ভাগে ভাগ করে 
দেখানে। হয়েছে--(১) সগুণ ও (২) নিগুণ। এক্ষেত্রে গুণ শবের 
অর্থ-“মায়িক গুণ । সঞ্চণ দেব-দেবীর উপাসনার মাধ্যমে 
দেহেন্দ্রিয়ের ভোগস্থুখ সাধিত হয় । মায়িক গুণময় বন্তই কেবল লাভ 
হয়। নিগুণ দেব-দেবীর উপাসনার মাধ্যমে গুণাতীত তত্বলাভ হয়ে 
থাকে । 

বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের জ্ঞানও ছু" প্রকার--(১) পরোক্ষ জ্ঞান এবং 
(২) অপরোক্ষ জ্ঞান । 

পরোক্ষ জ্ঞান বলতে--শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান; আর 
অপরোক্ষ জ্ঞান বলতে--পরব্রন্মের সাক্ষাৎকার জন্তি জ্ঞান বোঝায় । 

অপরোক্ষ জ্ঞান-লাভ বা পরব্রন্মের সাক্গাংকার লাভে মায়াবন্ধন 
ছিন্ন হয়, সমস্ত সংসারের কর্মবন্ধনের অবসান হয়। 

"ভিছ্যাতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যান্তে সর্বসংশয়াঃ | 
্ীয়স্তে চান্ত কর্খণি দৃষ্ট/£ এবাত্মনীশ্বরে ॥  _ভাঃ ২২।২১ 


একশ” সীইত্রিশ 


যে হৃদয়গ্রস্থি আমার জড়দেহকে ভাবদেহের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে 
অপরোক্ষ জ্ঞানলাভে সেই গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয় ; মায়াবন্ধ জীবের মায়! 
বন্ধন ছিন্ন হয় ; সকল সংশয়ের অবসান ঘটে ; কম্মীকন্মের পরিসমাপ্তি 
ঘটে । 

উপনিষৎ-_বেদের সার উপনিষদে। ব্রন্মবিষ্ভা প্রতিপাদক গ্রন্থ 
হচ্ছে-উপনিষদ। উপনিষদকে শ্রুতি” আখ্যাও দেওয়া হয়। সমগ্র 
বেদের পর্যযাবসানই ব্রহ্মবিষ্ভায় বা উপনিষদে । উপনিষদের মধ্যেই 
অভীষ্ট চরম ও পরম বক্তব্য নিহিত রয়েছে । উপনিষদই বেদের শেষ 
বা অন্ত। এই জন্য উপনিষদকে “বেদান্ত'ও আখ্যা দেওয়া হয়ে 
থাকে। যে শাস্ত্রের সহায়তায় সাধক মুক্ত হয়ে ভগবংসমীপে 
উপস্থিত হন্‌ বা শ্রীভগবানের সানিধ্য লাভে সমর্থ হন,_তাই 
উপনিষদ । 


বেদাঙ্গ £ বেদের আবার ছ'টি অঙ্গ রয়েছে-৫১) শিক্ষা ৫২) 
কল্প (৩) ব্যাকরণ, (8) নিরুত্ত, (৫) ছন্দ এবং (৬) জ্যোতিষ | 
শিক্ষ।__বিঞ্ সুক্তাদ্রির উচ্চারণাদির বিষয় এতে ব্যক্ত হয়েছে। 
কল্প_-যাগযজ্ঞাদি কন্মে-কোন কাজ আগে, কোন কাজ পরে 
করতে হবে _ইত্যা্রি নানা বিষয় এতে বিশদভাবে বলা হয়েছে। 
ব্যাকরণ শব্দের, পদের এবং বাক্যের সাধুত্ব বা নিরভলাদির বিষয় 
এতে সন্নিবেশিত । 
নিরুক্ত--বেদোক্ত শব্দের বা পদের সঠিক অর্থ নির্ণায়ক শাস্ত্র | 
ছন্দ--পছ্যবন্ধ, ছাদক, শ্রুতি মন্ত্রাদি ছন্দোবদ্ধভবে কিরূপে পাঠ 
করতে হবে-সে বিষয়ে এতে নির্দেশ রয়েছে । 
জ্যোভিষ--গ্রীভগবানের পর্ববমহোতসবাদি, সময় নিদ্ধারণ' চন্দ্র- 
সূর্য্য গ্রহণার্দি এবং তিথি নির্ণয় প্রক্রিয়াদি এতে বণিত হয়েছে। 
বেদাঙ্গ সমূহ উপাসনাদ্দির আন্গুকুল্য বিধান করে থাকে । 
প্রস্থানত্রয়__শ্রীমন্মহাপ্রভভর দার্শনিক মতবাদ প্ররস্থানত্রয় ও 
ক্রীন্ভীগবতের ওপর নির্ভরশীল । তন্বনির্ণায়ক যে শান্ত্র-তাকেই 


একশ' আটত্রিশ 


প্রস্থান বল! হয়। প্রস্থান তিনটি--(১) শ্রুতিপ্রস্থান (২) স্বাতি- 
প্রস্থান ও (৩) হ্যযায়প্রস্থান । 

শ্রতিপ্রস্থান_-বেদ-উপনিষদাদিকে শ্রুতিপ্রস্থান বল। হয়। গুরু- 
মুখেই শিশ্তগণ বেদাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতেন বলে-_বেদ- 
উপনিষদাদিকে শ্রাতি আখ্য। দেওয়। হয়। 


স্থৃতি-প্রস্থান-_পুরাণ-ও ইতিহাসাদিকে স্মতি বলা হয়। বেদার্থ 
পরিপূরক পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি বেদার্থ স্মরণ করিয়ে দেয়। এই 
জন্য পুরাণ ও ইতিহাস ইত্যাদিকে স্মৃতিশাস্্র আখ্য। দেওয়া হয়ে 
থাকে। “মহাভারত” ইতিহাসের অঙ্গীভূত বিধায়, শ্রীমদ্ভাগবদগীতাও 
স্মৃতিশাস্ত্রের অস্তভূক্তি। 


চ্যায়-প্রস্থান- ব্রন্মস্বত্রকে ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। ব্রন্ষস্ত্রাদি 
সঠিক বিচারের দ্বারা শ্রুতি বাক্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে__ 
সেই জন্যই ব্রক্ষাস্থত্রাদিকে ন্যায়প্রস্থান আখ্য। দেওয়! হয় । 

শ্রীমন্মহাপ্রভূর মতে বেদান্তের ভাব্য হচ্ছে_ শ্রীমদ্ভাগবত। 
শ্রীব্যাসদেবই বেদান্ত সুত্র রচনা করেছেন, তিনি আবার বেদান্তের ভাত্য 
লিখলেন- -শশ্রীমন্ভাগবত 1, 

শ্রীপাদ বল্পভাচার্য্যও উপরোক্ত প্রস্থানত্রয় ব্যতীত- শ্রীমদ্ভাগবতকে 
চতুর্থ প্রস্থান হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর মতে- শ্রুতি 
বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে কোন সংশয় উদয় হ'লে শ্রীমদ্ভীগবতগীতার 
সহায়তায় তা" নিরসন কর! যায় ; এবং ন্যায় প্রস্থানের দ্বারা গীতা 
বাক্য সম্বন্ধীয় সব কিছু নিরসন করা যায়; কিন্ত ব্রহ্মসৃত্র সম্বন্ধীয় 
সংশয় কেবলমাত্র শ্রীমন্ভাগবতের সহায়তায় নিরসন করা সম্ভব । 
শ্রীপাদ বল্লভাচার্ধ্য শ্রীমন্ভাগবতকে 'সমাধিভাষা” আখ্যা দিয়েছেন । 
শ্রীব্যাসদেব তাঁর সমাধি-লন্ধ তত্বই শ্রীমন্ভাগবতের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করেছেন । কিন্তু ধারা কেবলমাত্র তিনটি প্রস্থানকেই স্বীকার করেন__ 
তাদের মতে শ্রীমন্তাগবত পুরাণ হিসাবে স্মৃতিপ্রস্থানের অস্তভূক্ত বলে 
বিবেচিত হয়েছে। 


একশ' উনচণ্জিশ 


বেদান্ত ভাষ্যকারগণ তাদের স্ব-ন্য মতকে এই তিনটি প্রস্থানত্রয়ের 
ওপরেই প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কারণ বেদানুগত্যই ছিল 
প্রাচীন ভারতীয় এতিহোর মুল বা প্রধান বিষয়বস্তু । 
বেদান্ত স্ত্রের প্রথম মন্ত্র_-“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞীসা |” অথ-_ 
অর্থাৎ অনন্তর, তত্বজ্ঞ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের পর। অতঃ অর্থাৎ এই 
কারণে - যেহেতু কাম্যকন্মের ফল পরিমিত ও নশ্বর । ব্রহ্ম জিজ্ঞাস! 
_ত্রহ্মকে জানবার জন্য ইচ্ছ! করবে ব! সচেষ্ট হবে । 
পত্বমেব বিদিত্বা অতিস্বত্যুমেতি £ 
ব্রহ্মকে জানতে পারলেই সংসার নিবৃত্ধি হয়ে থাকে । 
বেদের দ্বারাই বেদান্ত দর্শনের বিচার । যদিও উপনিবদ বেদের 
সার- কিন্ত উপনিষদের বিচারাদি প্রণালীবদ্ধ নয় । বেদ ও উপনিষদের 
বিভিন্ন বিচারের সমন্বয় সাধনের জন্য-_শ্রীব্যাসদেব বেদান্ত দর্শন 
লিখলেন। এই কষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ 
অবতার । তিনি মুনি, খধি ব। অতিমানব নন। তার যুক্তির সঙ্গে 
খধি, দেবতা ও মহামানবগণের যুক্তির পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও 
তার যুক্তিই গ্রহণীয়। কারণ তিনি শ্রীভগবানেরই অবতার । 
গৌতমের 'ন্যায়', কপিলের “সাংখ্য” পতগ্জলির “যোগ” কণাদের 
“বৈশেষিক” জৈমিনির 'পূর্ববমীমাংসা” এবং “উত্তর মীমাংসা” শ্রীশঙ্করের 
“শারীরিক ভাষ্য'__এই বড়দর্শন আলোচন। দ্বার। শুক্ষ তর্কের আবর্তে 
পতিত হয়ে জীবের পক্ষে পরতত্ব নির্ণয় কর! সম্ভব নয়৷ 
তাই শ্রীমন্মহা প্রভু বললেন-_ 
“তাতে ছয় দর্শন হৈতে “তত্ব” নাহি জানি। 
“মহাজন? যেই কহে, সেই “সত্য” মানি ॥ 
-_ চৈঃ চঃ মঃ 
মানব, মহামানব, খষি, মহাঁধঝষি এবং দেবতাদের মনীষার ভ্রম, 
প্রমাদ, করুণাপাটব ও বিপ্রলিগ্পা এই চার প্রকার দোষ বিদ্যমান । 
অতএব উপরোক্ত ষড় দর্শনে ভূল, ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান কিন্তু 


'একশ' চক্লিশ 


বেদাস্ত দর্শনের রচয়িতা শ্্রীবেদব্যাস গ্রীভগবানেরই ক্ত্যাবেশ 
অবতার । অতএব উপরোক্ত চার প্রকার দোষ তার বচনে নেই। 
অতএব শ্রীব্যাসদেব রচিত বেদান্ত দর্শনই গ্রহণীয় । 

“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”__-এই শব্দয়ের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে আচাধ্য 
শ্রীশঙ্কর বললেন £ 

“নিত্য-অনিত-বিবেক যার হয়েছে, অনিতা বস্তুতে যার বিতৃষ্ণা 
এবং শম-দম-তিতিক্ষাদদি গুণ যাঁর লাভ হয়েছে_তিনিই জিজ্ঞেস 
করবেন £ ব্রন্মবস্ত কি? ব্রহ্গবস্ত কি জানবার জন্য শ্রোত্রিয়, 
্রন্মনিষ্ঠ, বেদাদিশাস্ত্রের তাৎপধ্য সম্বন্ধে যিনি বিজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্‌, 
অপরোক্ষ-অন্ভতি-সম্পন। 

কামক্রোধাদির দ্বারা অনাক্রান্তচিত্ত গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ 
পৃর্বক জিজ্ঞেস করবেন--ব্রহ্মবস্ত কি? 

শ্রীশস্কর বেদান্তের যে ভাষ্য লিখলেন--কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন 
করলেন। শ্রীশঙ্করের ভাষ্যের নাম শারীরক ভাষ্য । 

“ত্রন্ম সত্যং জগন্সিত্যা জীব ব্রহ্ষেব নাপরঃ” । 

ত্রহ্ম-সত্য, জগৎ-মিথ্যা, জীবই-ত্রহ্ম ”॥ শ্রীশঙ্কর ঈশ্বর আর 
জীবে ভেদাভেদ রাখলেন না। মায়াধীশ ঈর্খর ও মায়াবদ্ধ জীবকে 
এক করে ফেললেন। স্থ্ষের সঙ্গে সূর্যকিরণকে এক করে ফেললেন । 

তিনি বললেন--ত্রক্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ব । তিনি 
নিধিশেষ, নিগুণ, নিক্ক্রিয়। জীবজগৎ ব্রঙ্গের বিবর্ত মাত্র । মায়া- 
উপহিত ব্রহ্মই জীব। ভ্রম সংঘটনকারিণী অনিধাচ্য মায়ার দ্বার! 
জগও ভ্রাস্ত, জগৎ মিথ্য। মাঁয়া-মরীচিকা মাত্র । 

শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের নামান্তর-বিবর্তবাদ, মায়াবাদ, 
অনির্বাচ্যবাদ, নিধিবশৈষবাঁদ প্রভৃতি | 

শ্রীরামান্জ তদীয় '্রীভাষ্যে” শ্রীশঙ্করের শারীরক ভাষ্যের বিচার 
খণ্ডন করলেন। শ্রীমধবাচার্য্যও শুদ্বৈত-বাদ প্রতিষ্ঠ৷ করে শ্রীশস্করের 


একশ” একচল্িশ 


মতবাদকে খণ্ডন করলেন। শ্রনিম্বাক এবং বিষুম্বামীও শ্রীশঙ্করের 
মতবাদকে খণ্ডন করলেন । 

কিন্তু তবুও শ্রীশঙ্করের মতবাদ ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান 
বিতফিত বিষয় হয়ে রইল । 

“অনেক শক্তিমান স্থক্মকারণোপাধি মায়াই ভগবন্দেহ'”--এই 
ধরণের বিভ্রান্তি ব্যাপক প্রসার লাভ করল । 

শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীশঙ্করের যুক্তিকে খণ্ডন করে বললেন £-বেদাস্তের 
ভাষ্য শ্রীমন্ভাগবত । শ্রীমদ্ভাগবতই গ্রহণীয়। কারণ শ্রীব্যাসদেব স্বয়ং 
বেদান্ত সুত্র রচন। করেছেন--এবং তিনিই ভাষ্য লিখেছেন ; সেই 
ভাষ্যই হচ্ছে 'ভ্রীম্ভাগবত”১ শ্রীমস্ভাগবতেই ত্রন্ষস্থত্রের অর্থ, 
মহাভারতের তাৎপধ্য, গায়ত্রীর ভাষ্য-ম্বরূপ এবং বেদাশাস্ত্রের প্রকৃত 
তাংপধ্য উল্লেখিত। এতদ্যতীত শ্্রীকষ্ণের দেহকে প্রাকৃত জ্ঞান 
করা অপরাধ । 


এবং সেই সেই কারণেই শ্রীমন্মহা প্রভু পৃথকভাবে বেদান্তের ভাত্তয 
প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করলেন না। শ্শ্রীমস্ভাগবতকেই" চতুর্থ 
প্রস্থান হিসাবে স্বীকৃতি জানালেন । 
শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাশীতে অবস্থান করছিলেন- তখন আচাধ্য 
শঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তার 
সাক্ষাৎ হয়। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরম্বতী মহাপ্রভু কর্তৃক বেদান্তসূত্রের 
অচিস্ত্য ভেদাভেদাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করে মায়াবাদের গণ্ডী থেকে 
নিজেকে মুক্ত করে বললেন £ *গ্রীকষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। 
প্রীশসঙ্করের ব্যাখ্য। কল্পিত ব্যাখ্যা ; কারণ তিনি স্বীয় মতকে প্রতিষ্ঠা 
করবার জন্য শাস্ত্রের সহজ অর্থ গ্রহণ করেন নি ।” 
প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্‌। 
তবু যদি কর তার দাস অভিমান ॥ 
তবু পৃজ্য হও তুমি আমা সব! হৈতে। 
সর্বনাশ হয় আমার তোমার নিন্দাতে ॥ -চৈঃ চঃ 


একশ" বিয়ালিশ 


বেদাস্তমতে ব্রদ্ম সচ্চিদানন্দ-_সাকার। ব্রহ্ম অনন্ত গুণরাশির 
আধার বিগ্রহ, পরমেশ্বর, সর্ব কারণের কারণ । 

শীল্ত্র মাত্রই শব্দাঝক। বিশ্লেষণ রহিত বিশেষ্যকে শব্দের 
মাধ্যমে তুলে ধরা অসম্ভব । 


যদিও শ্রুতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে নিব্বিশেষ বল! হয়েছে__- 
কিন্ত সেই ণনিবিবশেষ' শবের প্রাকৃত অর্থ হচ্ছে প্রাকৃত-বিশেষত্ব- 
বৈচিত্র নিরাস।, 


শ্রীমহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করে এবং শ্রীগ্ুরুর কৃপাতে আমি এই- 
টুকৃই বলতে পারি £ যেহেতু শ্রীভগবান তর্কাতীত অচিস্ত্যশক্তি 
সম্পন্ন_-একমাত্র তীর মধ্যেই সর্ধবিধ বিরুদ্ধ গুণের সমন্থয় সম্তব। 
তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার, তিনিই বিশেষ, তিনিই 
নিধ্বশেষ-তিনিই সব। তিনিই একমাত্র গতি--তিনিই 
পরমাগতি। 
ৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবন্তবিষ্তৎ 
স্থান্ন শ্চরিষুরর্মহদল্লকং বা। 
বিনাচ্রাতদ্বাস্ততরাঁং ন বাচ্যং 
স এব সর্ধং পরমাস্মভূতঃ ॥ 
_ শ্রীমদ্ভাগবত ১০৪৬1৪৩ 
অতীতে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে- যত কিছু সচল বা স্থির, ক্ষুদ্র বা 
বৃহৎ বস্তু দৃষ্ট হয় বা! শোন! যায় সে সকলকে তত্ব বিচারে কৃষ্ণ 
ছাড়া আর কিছু বলে স্বীকার করা যায় না। তিনিই সমস্ত কিছুর 
পরমাত্মা। 


শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেহ ও দেহী অভেদ। শ্রীকৃষ্ণ দেহকে প্রাকৃত 
দেহরূপে জ্ঞান করা ভ্রমাত্মক। 

“আমিই সকল প্রাণীতে প্রভুরূপে বিদ্কমান, আমিই পরমাত্মী-_ 
ওই তত্ব না জেনে মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার মাঁনব দেহ দর্শন করে আঁমাকে 
মানুষ রূপে জ্ঞান করে? । __শ্রীমন্ভাগবত গীতা ৯১১ 


একশ? তেতাল্লিশ 


অতএব শ্রীশঙ্করের ভাষ্যকে স্বীকার করলে শ্রীষন্তাগবত গীতাকেও 

অন্বীকার করতে হয় । 
“তাতে ছয় দর্শন হৈতে “তত্ব নাহি জানি। 
মহাজন? যেই কহে, সেই “সত্য” জানি ॥ 
-চৈঃ চঃ মঃ 

শ্রীমন্মহাপ্রভূ ভারতীয় দর্শনকে ব্যর্থ জ্ঞানালোচনার বন্ধন থেকে 
মুক্ত করে-_বিস্বৃতির অন্ধকার থেকে কষ্ণতত্বকেই' তুলে ধরলেন। 
বললেন-_শ্রীকৃঞ্ণই বেদের প্রতিপাগ্ভ বিষয় ।, 

শ্রীশঙ্করাচাধ্যের মতে জগৎ প্রতীতির কারণ-_মায়া। এবং 
যদি মায়াকে একটি “সত্তা” বলা যায়-__তাহ'লে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় 
আর এক সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। মায়াকে দ্বিতীয় সত্ব 
বলে মেনে নিলে - ত্রন্মের অদ্বয় জ্ঞানত্ব লোপ পায়। শ্রীশঙ্কর 
“মায়া সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন নি। মায়া যদি সংও নয়, অসংও 
নয়__মায়। তবে কি? 

প্রীব্যাসদেবই বেদান্ত স্তর রচনা করেন, বেদান্ত সৃত্রের ভাষ্যও 
তিনি রচনা করেন-_ সেই ভাঙ্যাম্ৃতই শ্রীমস্ভাগবত | 

বেদীস্তম্ত্রে-চিদ্বিলাস, সবিশেষ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ব্রন্গের 
বর্ণনা রয়েছে । ব্রন্মের প্রাকৃত রূপ নেই বলে তাকে নিরাকার" ! 
প্রাকৃত গুণ নেই বলে নিগুণ এবং প্রাকৃত বিশেষ নেই বলেই ব্রহ্মকে 
“নিবিশেষণ বলা হয়েছে । 

মূলতঃ ব্রহ্ম অপ্রাকৃত-_সচ্চি্দানন্দ_ বিগ্রহবিশিষ্ট এবং অচিস্ত্য 
শক্তির অধিকারী । তর্কাতীত অচিস্ত্যশক্তির মাধ্যমেই তার 
লীলাবিলাস। বেদান্ত দর্শনে শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকেই 
জগতের মূল কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। 

প্রথম সুত্র অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”র উত্তরে ছ্িতীয় সুত্র 'জন্মাদস্ত 
যতঃ” উল্লেখ করেছেন । 

শ্রীমন্ভীগবতের মঙ্গলাচরণে প্রথমেই রয়েছে-_জন্মাদস্য যতঃ, 


একশ' চুয়াপ্সিশ 


জল্মাদম্ত যতোতহ্ঘয়ীদিতরত -_. 
শ্চার্থেঘভিজ্ঞঃ ব্বরাঁট, 
তেনে ব্র্ম হদা যআদি কবয়ো 
মুহাস্তি যস্রয়ঃ | 
তেজোবারিদামুদাং যথা বিনিময়ো 
ষত্র ত্রিসর্সোহধুষা 
ধায় স্বেন সদা নিরস্তকুইকং 
সত্যং পরং ধীমহি ॥ 
_ শ্রীমভাগবত ১।১।১ 
স্থষ্টবস্ত মাত্রেই তিনি আছেন-_-তাই তাদের চেনা যায়-_ 
মিথ্যা বস্ততে তিনি নেই-_তাই তাদের চেন! যাঁয় না! এই বিশ্ব 
জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তিনিই । তিনি সর্বজ্ঞ ও 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি অন্তরধ্যামিরূপে বেদকে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ 
করেছেন। তার বিষয় ভাবতে গিয়ে জ্ঞানীদেরও মোহ জন্মে। 
মরুভূমিতে দূরের বালিকে জল মনে হয়, অনেক সময় কাচকেও জল 
মনে হয়। এই যে মাটি, জল ইত্যাদির একটিকে অন্যটি বলে 
প্রতীত হয়-__ঠিক তত্রপ তার ত্রিবিধ স্যপ্টি__(১) চিৎ বা চৈতন্তের 
প্রকাশ, (২) জীবস্থষ্টি, (৩) মায়িক ব্রহ্মাণড স্ষ্টি । 

তার এই ত্রিবিধ স্থষ্টিই সত্য অথচ তিনি স্বীয় তেজে মায়াকে 
দুরে রেখে মায়াতীত সত্যন্বরূপে বিদ্যমান। তাকে ধ্যান করি। 

[ যতঃ যে পরমেশ্বর থেকে বিশ্বের জন্মাদি হয়েছে অর্থাৎ যিনি 
অচিস্ত্য শক্তিসম্পন্ন, স্বয়ং বিশ্বের কর্তা, পালক, অনুগ্রাহক, বিনাশক, 
এবং যিনি প্রলয়ের উপাদান কারণ, তা” থেকেই বিশ্বের জন্মাি। 

'অস্য--এই পরিদৃশ্মমান চতুর্দশ ভুবনাত্বক বিশ্বের উৎপত্তি, 
স্থিতি, প্রলয় হয়েছে ও হচ্ছে যাহা থেকে_-তিনিই জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম ] 

ভগবান প্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই পরমেশ্বর 

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ,দ্রি পঙ্কজং, 
বিরিঞ্ি-বৈরিঞ্য-_স্থরেন্্র বন্দিতম্‌। 


একশ" পয়তাল্লিশ 
গৌর কথা--১* 


পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং, 
ন যত্র কাল: প্রভবেৎ পর প্রভুঃ ॥ 
-ভাঃ ১১১1৫ 
দ্বারকাবাসীগণ শ্রীকষ্ণকে বললেন,_হে নাথ ! আপনার পদ 
'পক্কজের বন্দনা! করি। স্বয়ং ব্রহ্মা, সনকাদ্দি কুমারগণ ও ইন্দ্রাদি 
দেবগণ আপনার চরণ বন্দনা করেন। এ সংসারে যার! শ্রেয়; কামনা 
করে--এ পাদপদ্নই তাদের পরম অবলম্বন। “কাল, ব্রহ্ষাদির প্রভূ 
হ'লেও আপনার পাদপদ্মের ওপর প্রতৃত্ব বিস্তারে সক্ষম নয়। 
শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বর, দেবকীর উদরে জন্ম ধার পক্ষে একটি বাদ 
মাত্র (ভা ১০।৯০।৪৮)। 
গ্রীকৃষ্ণই স্বরাট ও স্বাধীন । 
সবয়ন্তসাম্যাতিশয়ন্্রধীশ: 
স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমম্তকামঃ | 
বলিং হরিস্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ, 
কিরীট কোটীড়িত পাদপীঠাঃ ॥ 
_--ভাঃ ৩২২১ 
ভক্তপ্রবর উদ্ধব বিছ্বরকে বললেন --শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌। 
তিনিই ত্রিশক্তির অধীশ্বর-_-তার সমকক্ষ বা তাঁর থেকে বড় আর 
কেউ নেই। তিনিই স্বীয় পরমানন্দন্বরূপে পরিপূর্ণ কাম। 
ইন্দ্রাি অসংখ্য লোকপাল পুজোপহার সমর্পণ পূর্বক কোটী কোটা 


কিরীট সংঘট্টধ্বনিদ্বীর। তার পাদগীঠের স্তব করেন। 
মহাপ্রভু শ্্রীমন্ভাগবতকেই চতুর্থ প্রস্থান রূপে স্বীকৃতি জানিয়ে 
উপদেশ দিলেন £ 
অতএব ভাগবত করহ বিচার । 
ইহা! হৈতে পাবে হুত্র শ্রুতির অর্থসার ||)... --চৈঃ চঃ 


গুধু তাই নয় শ্রীমদ্ভাগবতের মহত্ব প্রকাশ করে বললেন-_ 
'কুষ্ণতক্তিশ্রসন্বরূপ শ্রীভাগবত। 
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ব || 


কশ' ছেচল্িশ 


কলি প্রাবল্যে কষ্ণতত্ব বিস্মৃতির অন্ধকারে যখন প্রায় অবলুপ্ত, 
ভারতীয় দর্শন যখন ব্যর্থ জ্ঞানালোচনায় পর্য্যবসিত-_বজেক্দ্রনন্দন 
কৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হয়ে বিস্ৃতপ্রায় আত্মতত্বকে প্রতিষ্ঠা 
করলেন, দর্শনকে ব্যর্থ জ্ঞীনালোচন? থেকে মুক্ত করে বললেন £- 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তাতে বড়, ভার সম, কেহ নাহি আন || 
চৈ চঃ মধ্য 


একশ; সাতচচ্লিশ 


“দশম অধ্যায়” 

“বিপ্লব মানে শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়-_ বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত 
আমূল পরিবর্তন” 

মহাপ্রভুর আবির্ভাব শুধুমাত্র সনাতন ধর্মের অধিদেবতা হিসাবে 
নয়; জগতিক বিচারেও এক মহান বিপ্লবীর আবি9াবই বটে । 

ধর্মী কলহে বিচ্ছিন্ন, শুধ্ধ তর্কে বিভ্রান্ত, আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধি দ্বারা 
পরিচালিত বাঙালী তথা ভারতবাসী তথা! সমগ্র জগতকে সকল বর্ণ 
ও সকল্‌ জাতি নিব্বশেষে এক সাম, সেবা, মানবিক বোধ ও 
প্রেমধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যই যেন তার আবির্ভাব। 

অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন অসহযোগের বাণী শ্রীমন্মহা প্রভু বাঙ্গালী 
তথা মানব জাতিকে শিখিয়েছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সংঘর্ষময় যুগের পটভূমিকায় বিশেষ 
অন্থুধাবনযোগ্য | 

ভারতীয় দর্শন যখন শুধুমাত্র ব্যর্থ জ্ঞানালোচনাঁয় পধ্যবসিত-_ 
জ্ঞানবাদীরা ষখন কেবলমাত্র ব্যর্থ আচার অনুষ্ঠান সর্বন্থ, জাতির 
জীবন-আকাশে যখন ঘোর অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ লোৌকাচার আর আত্মঘাতী 
ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা যখন সমগ্র জাতি দুর্বল, মুসলমান নবাবদের শাসন 
যখন মাথার ওপর খড়েশর মত উদ্ভত- তখনই এই সনাতন 
জ্যোতির্ময় পুরুষের আবি9াব। 

অতিদর্পাঁর নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রতিকাঁরহীন শক্তির অপরাধে যখন 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে মরছিল, ধর্মাস্তর যখন নিতা 
নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ধর্মের গ্রানি এবং অধর্মের 
অভ্যুত্থান ঘটেছিল তখনই তিনি এলেন এক মহান বিপ্লবীর মতে । 

| "সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে 1১ 
আচারের নামে যখন কেবল অনাচার গ্রাস করছিল জাতিকে! 


একশ' আটচল্লিশ 


ব্রহ্মতত্বে উদাসীন ত্রাক্মণ্যধন্মের উগ্র গৌড়ামি, গুণ কর্ম বিচারহীন 
বর্ণাশ্রম ধর্মের অত্যাচার, বিধম্্ী শাসনের উৎগীড়ন ও অত্যাচার, 
বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিকৃতি ও ব্যাঁভিচার, ধর্মের নামে 
তথাকথিত তান্ত্রিক অনাচার ও ব্যাভিচার__ সর্বস্তরের মানুষকে 
যখন আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধি ও পঙ্কিলতার আবর্তে প্রায় নিমজ্জিত করে 
ফেলেছিল, মানুষের দীনতা, হীনতা ও নিষ্ঠুরতা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়েছিল, মানবিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে যখন মানুষ উদাসীন হয়ে পড়েছিল, 
ভোগবাদ, জড়বাদ আর ভেদবুদ্ধির আধর্তে আত্মিক উন্নতির যখন 
সকল পথ রুদ্ধপ্রায়, কৃষ্ণতত্ব যখন বিস্মৃতির অন্ধকারে প্রায় অবলুপ্ত 
--তখনই মহান্‌ বিপ্লবীর মতো৷ এই সনাতন পুরুষের আবির্ভাব ঘটল। 
কাজী যখন নবদ্বীপে সংকীর্তন প্রচার বন্ধ রাখার জন্য হুকুম 
জারী করলেন, এবং দণ্ডদানের ভয় দেখালেন-_ 
“আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। 
সর্ধবন্য দগ্ডয়। তার জাত যে লইমু ৮ 
_-চৈঃ চঃ 
মহাপ্রভু তখন মৃন্তিমান বিপ্লবের মতো! কাজীর অন্তায় আদেশকে 

অগ্রাহ্হ করে ভক্তগণকে মহাসংকীর্তনের জন্য প্রস্তত হ'তে বললেন। 
বল! বানুল্য, নবদ্ধীপের তৎকালীন শাসনকর্তা 'াদ কাজী” গৌড়েশ্বর 
নবাবের দৌহিত্র। অতএব তার আদেশের বিরুদ্ধে এভাবে রুখে 
দাড়ানো খুব সহজ ছিলনা | কীর্তবনীয়। ভক্তদের তো! কোন অস্ত্র 
নেই, সম্বল কেবল খোল করতাল। তবু মহাপ্রভু তাদের কাজীর 
অন্তঠায় আদেশের বিরুদ্ধে রখে দীড়াতে বলেছিলেন ।- সেদিন তিনি 
মহাবিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 

“কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে--চমকিত মন ॥। 

তা সভার অন্তরে ভয় প্রভূ মনে জানি। 

কহিতে লাগিয়। লোকে শীঘ্র ভাকি আনি ॥ 

নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন । 

সন্ধ্যাকালে কর সভে নগর মগ্ডন | 


একশ' উনপঞ্চাশ 


সন্ধ্যাতে দেউটি (মশাল ) সব জাল ঘরে ঘরে। 
. দেখো কোন কাজী আদি মোরে মানা করে ॥” 
.- টৈঃ চঃ 
অতএব মহাপ্রভূকে যদি মহাবিপ্রবী আখ্যা না দিই, তবে আর 
কাকে সে আখ্যা দিব? মহাপ্রভুই কন্ুক্ঠে ঘোষণা করেছিলেন__ 
চগণ্ডালো২পি দ্বিজশেষ্ঠ; হরিভক্তিপরায়ণঃ । 
হবিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোহুপি শ্বপচাধমঃ |" 
চণ্ডাল কে আর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বা কে? হরিভক্তি বিহীন ব্রাহ্মণ 
অপেক্ষা হরিভক্তি যুক্ত চণ্ডালই শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভুকে শুধু মুসলমান 
কাজীর বিরুদ্ধেই লড়তে হয়নি-_-তথাকথিত তৎকালীন হিন্দৃধন্ম- 
রক্ষকদের বিরুদ্ধেও অকুতোভয়ে লড়াই করতে হয়েছিল। যে সকল 
তথাকথিত ধর্ম্মরক্ষকগণ হিন্দুধন্মকে আচারসর্ধ্বন্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর 
মধো আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। মহাপ্রভু সে সকল তথাকথিত 
ধম্মরক্ষকদের ওপর আঘাত হেনে- ঙ্ীর্ণতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত 
সনাতন ধন্্নকে রক্ষা করেছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কারের ওপর আঘাত 
হেনে কন্কৃকণ্ঠে ঘোষণা করলেন £ 
'যতেক অস্পৃশ্ঠ দুষ্ট ঘবন চগ্ডাল। 
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম চণ্ডাল ॥ 
ব্রাহ্মণাদি কুকুর চণ্ডাল অস্ত করি । 
করিবেক সন্মান বহুমান্ত করি ||” - টচঃ চঃ 
স্বীয় সঙ্গী ছোট হরিদাসের বর্জনের মধ্য দিয়ে রয়েছে প্রেমাবতার 
প্রীচৈতন্তের দৃপ্ত কঠোরতার প্রকাশ; তার সেই কঠোরতা'র আদর্শ 
আমাদের মনে মনুষ্যত্বের প্রেরণা যোগায় । যে প্রেমের ঠাকুর বেদনাহত 
জীবের বেদনায় বিচলিত হয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে মানুষের জন্য 
কেঁদেছেন, সেই তিনিই আবার লোকহিতের জন্য নির্মম ও নিফরুণ 
হয়েছেন। অথচ ছোট হরিদাসের অপরাধ তেমন গুরুতর ছিল না। 
কিন্তু লোকহিতের জন্য মহাপ্রভু সেই সামান্ত অপরাধকেও গুরুতর 
অপরাধ বলেই বিবেচনা করেছিলেন । 


একশ? পঞ্চাশ 


জাগতিক বিচারে শ্রীমন্হা প্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্্--যুক্তিমূলক, 
নীতিমূলক, পরমার্থমুলক । শুধু মানুষে মানুষে নয়--সমগ্র বিশ্বের এক 
মহামিলনের বাণী। এক অচিস্ত্যপৃর্ধব বার্া। এক অভূতপূর্ব, 
উপমাহীন আলোকবন্তিকা। এবং রক্তপাঁতহীন এক মহান বিপ্লব 
সংঘটিত করলেন। তিনি আমাদের প্রচলিত ধারণার মধ্যে-_কি 
আদর্শে, কি চরিত্রবন্তায়, কি আধ্যাত্মিকতায় । এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
নিয়ে এলেন। আমাদের সাহিত্যে, আমাদের মননে সেই বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন প্রতিফলিত হ'লো। 


ডঃ শ্ত্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :__«“চৈতন্যুগে সাহিত্যস্থষ্টি 
ও ধর্মমচঙ্চার এই সর্বব্যাপকতা। আশ্চধ্যভাঁবে উদাহ্ৃত। যখন কোন 
মহাভাব-প্রেরণা জাঁতির চিত্বকে অধিকার করে, সব্ধত্রই ইহার দিব্য 
স্পর্শ সর্চারিত হয়। শুধু কাব্যময়, সৌন্দরধ্য-সাধনায় নয়, মননের 
প্রতিশাখায়, দর্শন, অলঙ্কার, ইতিহাঁসবোধ, জীবন সচেতনতায় ইহার 
প্রাণোচ্ছলতা সুপরিস্ফুট হইয়াছে । বিশেষ করিয়া আদর্শ-নিষ্ঠায় 
ও বাস্তব জীবন-চর্চায়, ধ্যানালোকের নভোবিহারে ও প্রীত্যহিক 
জগতের মৃত্তিকাচারিতাঁয় যে অপুৰ সমন্বয়ের সংযোগ-সেতু নিম্মিত 
হইয়াছে, ভবজীবন ও কন্মজীবন যে প্রেরণা সাঁম্যে একই কেন্দ্র- 
বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে, তাহার তুলনা শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র 
বিশ্বের ইতিহাসে সুলভ ।” 

দিশেহারা জাতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যেই খুঁজে পেল এক নতুন 
আলো, এক নূতন শক্তি। হিন্বুসমাঁজকে অনিবার্য ভাঙন থেকেও 
রক্ষা করলেন তিনি। স্বার্থবুদ্ধি প্রস্তুত ধন্মীয় কুসংস্কার ও কঠোরতাকে 
তিনি প্রেমভক্তির বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন। সনাতন ধন্মকে রক্ষা 
করলেন। হরিনামের মাধ্যমে তিনি জাতিধম্্ নিধিবশেষে সকল 
মানুষকে এক করলেন, ভোগবাদ ও জড়বাদের উর্ধে মানুষকে উত্তীর্ণ 
করে প্রকৃত মর্য্যাদা দ্রিলেন তিনিই, মানুষকে সকল দীনতা। ও হীনত। 
থেকে মুক্তি দিয়ে হরিনামের মাধ্যমে পরমার্থের সন্ধান দিলেন । 


একশ' একাক্ 


নামাবতার্‌ চৈতন্াদেব প্রবস্তিত নাম-কীর্ভনের মধুর ও আস্তরিক 
ব্যাখ্যা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও করেছেন। নয়নের সম্মুখে যে প্রাণপুরুষ 
ছিলেন না, বিশ্বকবির স্তরে কি জানি কখন সেই প্রাণপুরুষ আপন 
ঠাই করে নিয়েছিলেন। 
তাইতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন__“আমাঁদের বাঙ্গালীর 
মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তে। বিঘা কাঠার 
মধ্যে বাস করিতেন না। তিনি তো! সমস্ত মানবকে আপন 
করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতিশ্ময়ী 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো। বাংল! পৃথিবীর এক প্রাস্তভাগে 
ছিল। তখন তে! সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলি স্ষি হয় নাই। 
সকলেই আপন আহ্কিক, তর্পণ ও চণ্তীমগ্রপটি লইয়াছিল। তখন 
এমন কথা কি করিয়া বাহির হইল-_ 
“মার থেয়েছি না হয় আরও খাব 
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয় 


“বাংলার সে এক গৌরবের দিন । তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক 
আর অধীনই থাকুক। মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর 
স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক । তার পক্ষে সেই একই কথা৷ সে 
আপন তেজে আপনি তেজন্বী হইয়। উঠিয়াছিল। 

“আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো 
হইয়াছিল। তাই কতকগুলি লোক ক্ষেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর 
কাণ! ছুড়িয়া মারিয়ীছিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না । 
কলসীর কাণ! ভালিয়া গেল, দেখিতে দেখতে এমনই হাহাকার হইল 
যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না হিন্দু মুসলমানেরও প্রভেদ রহিল 
না। তখন তো! আধ্য কুল-তিলকের! জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলেন 
নাই। আমি তে। বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন 
অগ্রসর হইতে থাকে, তর্ক বিতর্ক খুটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপন 
আপন গর্তের সুড় সুড় করিয়া প্রবেশ করে। কারণ মরার বাড়। 


একশ' বাহান়্ 


আর গাল নাই । বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা! অস্থবিধার কথা 
হইতেছে না, আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে । 


“চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন, তখন বাংলাদেশের গানের 
স্বর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন একক-বিহারী সুরগুলি 
কোথায় ভাঁসিয়। গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোলে সহত্র 
কণ্ঠ উচ্ছুসিত করিয়া নৃতন সুরে আকাশ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। 
তখন রাগ-রাগিনী ঘর ছাড়িয়। পথে বাহির হইল। একজনকে 
ছাঁড়িয়। সহজআ্রজনকে বরণ করিল । বিশ্বকে পাগল করিবার জঙ্ক কীর্তন 
বলিয়া একটি নৃতন সম্পৎ উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তার কণ্ঠম্বর, 
অশ্রুজলে ভাসাইয়া' সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দন-ধ্বনি। 
বিজন কক্ষে বসিয়। বিনাইয়। বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিনীর বৈঠকী 
কানা নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাড়াইয়! সমস্ত 
বিশ্বজগতের ক্রন্দন ধ্বনি ।” 

[ রবীন্দ্র রচনাবলী 2 ১১শ খণ্ড : ৬৬৪ পৃঃ ] 
“নাম প্রেমের মাল। গাখি পরাইল জংসার 1” 

রবীন্দ্রনাথ যেন উপরোক্ত বর্তব্যকেই সার্থক ও সুন্দর ভাবে 
প্রকাশ করলেন। বিশ্বকবির লেখনীতেই মহাপ্রভু প্রবর্তিত নাম- 
প্রেমের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা সম্ভব । 

মহাপ্রভু যে চির অনপিত প্রেমধন বিতরণ করেছিলেন, সে 
প্রেমধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন, পরশমণি কবিতার 
মধ্যমে তিনি সনাতন গোম্বামীর উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন £ 

“যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি 
তাহারি খানিক। 
মাগি আমি নতশিরে, এত বজি নদীনীরে 
ফেলিল মাণিক ॥। 
[ স্পর্শমণি £ গীতাঞ্জলি” থেকে উদ্ধৃত ] 
রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় শ্রীচৈতন্য প্রবন্তিত প্রেমধর্ম্নের 
জয়গান । 


একশ' তিপান্ন 


নিখিল বিশ্বাকার আত্ম যিনি-তার আনন্ম্বরূপ সম্বন্ধে 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন । তাই তার রচিত 
অনেক কবিতায় তিনি সেই আনন্দন্বরূপ পরম ব্রন্মের কথাই প্রকাশ 
করেছেন। সেই আনন্দম্বরূপের প্রতি আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত 
রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় প্রচ্ছন্ন । তাই তার রচিত কবিতার মধ্যে 
পাই অসীম আনন্দলোকের সন্ধান। সীমার মধ্যে অসীম ও 
অনন্তের বাজ্যয় প্রকাশ । বাস্তব জীবনের সুখ, হুঃখ, অনাচার ও 
ব্যাভিচারকে তুলে ধরবার জন্য অনেক কবিই তো! রয়েছেন__কিন্তু 
কেবলমাত্র ভোগবাদ বা জড়বাদের গণ্ডীর মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য সীমিত 
নয়। সুন্দরের কবি তাই সীমার মধ্যে অসীম অনন্ত সুন্দরকেই 
নামিয়ে এনেছেন__ভূমির মধ্যেই ভূমাকে অনুভব করেছেন! 
পরমতত্্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই সোচ্চার । 


“রসে বৈ সঃ 
রসং হেবায়ং লজ্জানদী ভবতি । 
কে হ্যেবনা কঃ প্রাণাৎ, 
ই যদেব আকাশ আনন্দো নস্যাৎ । 
এষ হ্যেবাননয়তি ॥ »_ তোত্তিরীয় ২।৭ 


সেই পরমতত্বই রস-স্বরপ। সেই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েই 
জীব আনন্দ লাভ করে। কেই বা শবীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করত, 
যদি সেই পরমতত্ব আনন্দ ত্বরূপ না হতেন? তিনিই আনন্দন্বরূপ 
এবং তিনিই সকলকে আনন্দ প্রদান করেন । 

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিই নন-_তিনি সেই আনন্দহ্বরূপের অন্যতম 
পূজারী । 

“আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধুলার তলে। 
আমার সকল অহংকার ঘুচাও চোখের জলে ।__এই ছুটি ছত্র কি 
মহাপ্রভু প্রবন্তিত সেই প্রেম-ভক্তি ধন্মকেই তুলে ধরছে না? 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার যিনি যে ধরণের ব্যাখ্যাই করুন-_্তার কবিতায়, 
প্রেমভক্তির প্রকাশ বিদ্যমান । 


একশ, চুয়ায় 


॥ একাদশ অধ্যায় ॥ 
অন্তঃ কষ্ণঃ বহিগৌরিঃ দিতাঙ্গাদি বৈভবম্‌ । 
কলৌ সংকীর্ভনাদৈঃ ম্মঃ কষ্ণচৈতন্তমাশ্রিতাঃ ॥ 
_ভাগবতসনর্ভ (২) 
যিনি অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে গৌর, ধার মহিমা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের 
মধ্যে সুপ্রকাশিত, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞের 
মাধ্যমে ভজন! করি। 
কৃপা স্ুধা-সরিদ্‌ বস্ত বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি। 
নীচসৈব সদা ভাতি তং চৈতন্ত প্রভূ ভজে ॥ 
-চৈঃ চঃ আঃ ১৬ পঃ 
শ্রীচৈতন্য প্রভূর দয়া যেন অমৃতের নদী। নদী সারা জগৎ 
ভাসিয়ে দিলেও সর্বদা নিম্নীভিমুখেই প্রবাহিত হয়। মহাপ্রভূর 
করুণাধারাঁও তদ্রেপ সমগ্র জগতকে পরিপ্লাবিত করে নীচ এবং 
অভাজনদের দ্রিকেও প্রবাহিত হয়েছে। সেই চৈতন্য প্রভুকে 
ভজন করি। 
গ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত-__শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং 
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোম্বামী বিরচিত-_-শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত 
থেকেই শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অমিয় জীবন কথা জানা যায়। 
বৈষ্ণবগণের কাছে উপরোক্ত ছুইটি গ্রন্থ প্রামাণ্য ও অত্যন্ত পবিত্র 
গ্রন্থ হিসাবেও স্বীকৃত । 
প্রীচৈতন্য ভাগবত--আদি, মধ্য ও অস্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত ; 
আদি খণ্ডে শ্রীচৈতন্থাপ্রভুর আবির্ভাব থেকে গয়! গমন লীলা, মধ্য 
খণ্ডে-_গয়া থেকে প্রত্যাগমনের পর শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে সন্কীর্তন আর্ত, 
মহাপ্রকাশ লীলা, জ্রগাই মাঁধাই উদ্ধার, কাজী উদ্ধার ও সন্যাস 
গ্রহণ এবং অন্ত্য খণ্ডে _সন্্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে গমন, 


একশ' পঞ্চান্ 


সার্বভৌমোদ্ধার, গৌড় বিজয়, পুনরায় নীলাচল বিজয়, মহারাক্ত 
প্রতাপরুদ্রকে কৃপা এবং ভক্তবৃন্দ সহ কীর্তন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণনা 
করা হয়েছে । 

গ্রীল কষ্চদাস কবিরাজ গোস্বামীও-_-শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতকে 
'তিনভাগে ভাগ করেছেন__আদিলীলা, মধ্যলীল। ও অস্ত্যলীল! । 

আদি লীলায় রয়েছে- শ্রীচৈতন্ মহাপ্রভুর তত্ব, আবি9াঁব থেকে 
সুরু করে ২৪ বংসর বয়ঃক্রম পর্য্যস্ত যৌবনের লীলাবিলাস। মধ্য 
লীলায় রয়েছে-_ শ্্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্্যাস গ্রহণ, পরিব্রাজকরূপে 
(ছয় বংসর কাল) মহাপ্রভুর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ ও ধর্ম 
প্রচার। আর অস্ত্যলীল। খণ্ডে রয়েছে--গ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রকট লীলা 
শেষ আঠারো বৎসরের লীলাবৈচিত্র্য । ১৮ বংসরের মধ্যে ৬ বৎসর 
তিনি ভক্তগণ সহ কীর্তনানন্দে বিভোর, এবং শেষ ১২ বৎসর 
শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ নামক ছু'জন অন্তরঙ্গ পরিকরের 
সঙ্গে বিপ্রলস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণলীল। রস আব্বাদন । 

"রামানন্দের কষ্ণকথা ম্বরূপের গান। 
বিরহ-ব্যথায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥? 
_-চৈ£ চঃ 

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মূলতঃ তৎকালীন “চলিত” বাংলাভাষায় 
রচিত হ'লেও-এই পবিত্র গ্রন্থখানি শ্রীমভ্ভাগবত, শ্রীভগবদ্গীতা, 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি প্রমুখ বহু জংস্কৃত গ্রন্থের ভাবরস 
সমৃদ্ধ । 

যা ছিল চির অনপিত অর্থাৎ যা কোন কালেই কাউকে প্রদান 
করা হয়নি, সেই মধুর রসে অভিবিক্ত স্বীয় গ্রেমসম্পদ অকাতরে 
বিলিয়ে দেবার জন্তই তিনি করুণাবশে কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। 

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিম। 
কীদূশো! বানয়ৈবাঁ_ 


হ্বাছ্যো যেনাভুত মধুরিমা 
কীদূশে। বা মদীয়ঃ | 


একশ' ছাপান্ন 


সৌখ্যং চাস্তা মদনুভবতঃ 
কীদৃশং বেতি লোভাৎ 
তণ্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচী-_ 
গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ 


_শ্রীস্বরূপ দামোদর গোন্বামীর কড়চ। থেকে 


চ্দ্র যেমন সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন, শ্ত্রীচৈতন্যচন্্রও তেমন 
শচীর গর্ভসিন্ধু থেকে আবিভূতি হয়েছেন-_ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবযুক্ত 
হয়ে । চৈতন্তরূপে প্রকট হয়েছিলেন । তিনটি সাঁধ পুরণের নিমিত্ত £ 
প্রথম সাধ-_রাধাপ্রেমের মহিমা কতখানি ত! তিনি জানবেন । দ্বিতীয় 
সাধ_ সেই প্রেমের আলোকে শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্যের চমতকারিতা 
অনুভব করবেন! তৃতীয় সাধ- সেই চমতকাঁরিতা অনুভব 
করে রাধার আনন্দ কতখানি-_-তাও তিনি অবহিত 
হবেন। 

বৈরাগ্য (শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুতে অনাসক্তি ), বিদ্যা ( ভগবৎ- 
তন্বান্থৃভৃতি )__-এবং কাল প্রভাবে বিনষ্ট স্বীয় ভক্তিযোগ শিক্ষা 
দেবার জন্যও তিনি আবিভূতি হয়েছেন। কৃষ্ণতত্ব ও ভক্তিতত্ব 
বিস্মৃতির অন্ধকারে যখন অবলুপ্তপ্রায়-ঠিক সেই সময়ে এই 
সনাতন পুরুষের আবি9াব বিশেষ তাতপধ্যপূর্ণ। 

১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পুগিমার সন্ধ্যায়-_নবদ্বীপের শ্রীজগন্নাথ 
মিশ্রের গৃহাঙ্গন আলোকিত করে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌররূপে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণে, হরিকীর্তন মুখরিত পুর্ণিম। 
লগ্নে নিরুপম রূপ আর অফুরন্ত অনুগ্রহ নিয়ে প্রকট হয়েছিলেন 
তিনি। তার রূপে পুণিমার চাদের গর্বকেও খর্ব করেছিল। 
তাই বোধ হয় সেদিনের পূর্ণিমার চাঁদ রাহুর করাল ছায়ার অন্তরালে 
আশ্রয় নিয়েছিল । 

ক্রমে বড় হ'তে লাগলেন তিনি। যথারীতি নামকরণ উৎসব 
হলো ভার। নাম রাখা হলে! বিশ্বস্তর। মায়ের দেওয়া আদরের 


একশ' সাতান্স, 


নাম_নিমাই। ন্বর্ণপুঞ্জের মতো উজ্জ্বল তার দেহকাস্তিতে অভিভূত 
হয়ে কেউ কেউ তার নাম রাখলেন- গৌরাঙ্গ । 
প্রভু যখন শিশু বয়সে হামাগুড়ি দিয়ে চলতেন-_মাঝে মাঝেই 
কাদতেন, কিছুতেই কান্না থামানো যেতন। তাঁর, কিন্ত হরিনাম 
শুনলেই কান্না থেমে যেতো । 
তারপর তিনি হাটতে সুরু করলেন। একদিন মায়ের দেওয়া খই 
সন্দেশ ন| খেয়ে একদল! মাটি মুখে পুরলেন। শচীম। ছুটে এসে খুব 
বকলেন তাকে । শিশু প্রভু হাসতে হাসতে বললেন- মাগো, সব 
কিছুইতো মাটির বিকার মাত্র, তবে আর মাটি খেতে আপত্তি কি? 
ছেলের কথা শুনে মা” তে অবাক ! 
আর একদিন এক ব্রাহ্মণ অতিথি জগন্নাথ মিশরের বাড়ি এলেন। 
আপন ইঞ্টদেবের জন্য তিনি ভোগ রে'ধে রেখেছিলেন_-শিশু প্রভূ 
সহসা সেই ভোগ খেতে লাগলেন । ব্রাহ্মণ কি আর করেন, আবার 
নৃতন করে ভোগ রাধলেন, কিন্ত সেই ভোগও তিনি তার ইষ্টদেবকে 
নিবেদন করতে পারলেন না। শিশু নিমাই আবার সেই ভোগ খেতে 
লাগলেন । পরিশেষে সেই ব্রাহ্মণ জানতে পাঁরলেন--শিশু নিমাই-ই 
তার আরাধ্যদেব | 
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার । 
পাছে গুপ্ডে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ রর 
০৮65১ চই 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের ছুরস্তপণাও বেড়ে যেতে লাগল। 
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে । 
বিষ্ণুর নৈবেছ্ভ থাইল একাদশী দিনে ॥ 
শিশু সব লয়ে পাড়াপড়শির ঘরে । 
চুরি করে দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥ -চৈঃ চঃ 
শচীমাতা ছেলের ছুরস্তপণায় অস্থির হয়ে উঠলেন, তিরস্কার 
করলেন নিমাইকে । মায়ের তিরস্কারে সাময়িক ভাবে নিমাই শাস্তরূপ 
ধারণ করলেন মাত্র ৷ 


একশ” আটা 


গঙ্গার ঘাটেও তার ছুরম্তুপণার ক্ষেত্র প্রসারিত হলো । গঙ্গার 
ঘাটে কুমারী মেয়েরা নৈবগ্য সাজিয়ে পূজা করে--নিমাই সেই নৈবেছ্ে 
ভাগ বসাতে লাগলেন। একদিন বল্পভাঁচাধ্যের কন্তা! লক্ষমীদেবীকে 
গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেয়ে নিমাই বললেন_ আমায় পূজ। কর , অভীষ্ট 
বর পাবে।, 
সকলের কাছ থেকে নানা অভিযোগ পেয়ে শচীদেবী একদিন 
নিমাইকে মারবার জন্য ছুটে গেলেন। নিমাই আত্মরক্ষার জন্থা 
আস্তাকুঁড়ের হাড়ির ওপর গিয়ে বসলেন , এবং ওখানে বসেই ব্রহ্ষ- 
জ্ঞানের কথা শোনাতে লাগলেন । পরিশেষে মা শিশু নিমাইকে ক্সান 
করিয়ে ঘরে আনলেন । 
মাঝে মাঝে শিশু নিমাইয়ের খালি পা! থেকেই নুপুর নিক্ষণ শোন। 
যেতে লাগল। এবং শ্রীগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গনে দেবতাদের আনা- 
গোণাও হ'তে লাগল। তবু নিমাইয়ের পিতা মাতা বাৎসল্য রসের 
প্রভাবে শিশু নিমাইকে মানবশিশু জ্ঞানেই লালন-পালন করতে 
লাগলেন । 
চলিতে শ্পুরধবনি বাজে ঝন ঝন। 
শুনি চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন ॥ 
মিশ্র কহে--এই বড় অদ্ভুত কাহিনী । 
শিশুর শূন্তপদে কেনে মপুরের ধ্বনি ! 
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল। 
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥ .. টৈঃ চঃ 
নিমাই খন আর একটু বড় হ'লেন_তীকে হাতে খড়ি দিয়ে 
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোৌলে পাঠান হ'ল ! এদিকে তার দাদ! বিশ্বরূপের 
বিয়ের প্রস্তৃতি চলতে লাগল । কিন্ত তিনি একদিন রাত্রে ঘর ছেড়ে 
সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে গেলেন। নিমাই পিতা-মাতাকে নানাভাবে 
সাম্তবন। দিলেন। কিন্তু একদিন নৈবেগ্ভর পান খেয়ে তিনি নিজেই 
মুছিত হয়ে পড়লেন। হূষ্াভঙ্গ হওয়ার পর নিমাই বললেন যে, দাদ! 
তাকেও সন্গযাসী হ'তে নির্দেশ দিয়েছেন । 


একশ? উনষাট 


বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ায় শচীমা অন্তরে ব্যথা পেলেন, 
নিমাইকে আকড়ে ধরে রইলেন। কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্রও 
নিত্যধামে চলে গেলেন । নিমাই পিতার পারলৌকিক কন্মাদি সমাপন 
করলেন। পাঁছে নিমাইও সন্ন্যাসী হয়ে যায়, এই ভয়ে শচীদেবী 
বল্লভাচার্য্যের কন্তা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে দিলেন । 
লক্ষ্মীদেবী প্রীগৌরাঙ্গের ঘরণী হয়ে তার ঘরে এলেন । 

নিমাই তখন আর পড়ুয়া নয়-_পণ্তিত। বিভিন্নশান্ত্রে তার 
অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। নিজের বাড়িতে টোল খুলে তিনি ছাত্রদের 
পড়াতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই নিমাই পণ্ডিতের পাণ্তিত্যের 
সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল । 

লঙ্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহের কিছুকাঁল পরেই নিমাই পূর্ববঙ্গ সফরে 
গিয়েছিলেন । পূর্ব বাংলার জনসাধারণ নিমাই পণ্ডিতের অন্থুপম রূপ 
আর পাপ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'লেন। তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন অনেকে । 
পুর্ব বাংলাতেই তপন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো 
তার। তপন মিশ্র স্বপ্নের মাধ্যমে জেনেছিলেন-_ শ্রীগৌরাঙগদেব 
স্বয়ং ভগবান। পরবন্তীকালে তিনি মহাপ্রভুর নির্দেশে কাশীতে 
বসবাস করেন। 

মৃহাপ্রভূ যখন পুর্ব বাংলায় অবস্থান করছিলেন-বিরহরূপ কাল 
সর্প তখন লক্ষ্মীদেবীকে দংশন করে। সর্পদংশনের কারণে লঙক্ষ্মীদেবী 
অপ্রকট ধামে গমন করেন।  পূর্ববাঁংলা থেকে নিমাই নবদ্বীপে 
প্রত্যাবর্তন ক'রে__লক্্মীদেবীর মৃত্যু সংবাদ পান্‌। নিমাইকে গৃহবন্ধনে 
বেঁধে রাখার জন্য শচীরেবী আবার সচেষ্ট হ'ন। দেবী বিসুপরিয়া 
গৌরাঙ্গের ঘরণী হয়ে আসেন । 


একদিন নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে বসে ছাঁত্রগণকে ব্যাকরণ পড়া- 
চ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কাশ্মীর দেশীয় দিগ্বিজয়ী দাম্ভিক পণ্ডিত 
কেশব মিশ্র এসে তার সঙ্গে দেখা করলেন এবং একশত শ্লোকের 
মাধ্যমে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে গর্ধবভরে মহাপ্রভুর দিকে তাকালেন 


একশ' ষাট 


মহাপ্রভু সেই শ্লোকের ক্রটির কথা বিনীত ভাবে উল্লেখ করে দিগ্িজয়ী 
পণ্ডিতের গগনচুম্বী গবর্ধকে খর্ব করে দিলেন। 
শুনিঞ। প্রতৃর ব্যাখ্যা! দিখ্থিজয়ী বিস্মিত । 
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত ॥ 

মহা প্রভুর ব্যাখ্যা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতিভা জড়ীভূত হয়ে 
পড়েছিল । 

গয়াতে গিয়ে মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন! 
নবদীপে ফিরে এলেন বটে তিনি, কিন্ত এ যেন আর এক নিমাই! 
দিব্য ভাবাবেশের মধ্যে মহাপ্রভূ যেন নূতন রূপে প্রকট হলেন । 

একদিন শ্ীবাসের বাড়ী গিয়ে বিষ্ণুর সিংহাসনে উঠে বসলেন ! 
তার অচিস্ত্য এশ্ব্য ও বিভূতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই নব নব ভাবাবেশে 
প্রকাশ পেতে লাগল । কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দও এসে মিলিত 
হলেন তার সঙ্গে। এলেন শাস্তিপুরের অদৈতপ্রভূও ৷ শ্রীবাস 
অঙ্গনে যে হরিনাম যজ্ছ্ের স্ুত্রপাত হ'ল-_অগণিত ভক্ত ও 
জনসাধারণের মধ্যে সেই হরিনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল । 

ঘর থেকে পথে-_নাম প্রেমের প্লাবনে সকলেই মেতে উঠল। 
জগাই মাধাই নামে ছুই পাষণ্ড এই হরিনাম কীর্তন সহ্য করতে না' 
পেরে নিত্যানন্দ প্রভুর মাথা লক্ষ্য করে কলসীর কাণা ছুড়ে 
মারলেন-__রক্ত ঝরে পড়ল । নিত্যানন্দ প্রভুর ওপর এধরণের আঘাতে 
মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হ'লেন বটে, কিন্তু পরম দয়াল নিত্যানন্দ 'মহাপ্রভূর 
কাতর প্রার্থনায় তিনি ক্রোধ সংবরণ করলেন । নিত্যানন্দ প্রভু জগাই- 
মাধাইকে উদ্ধার করলেন। জগাই মাধাইয়ের মনে পরিবর্তন এল ! 
জগাই মাধাইয়ের মত পাষণ্ডও মহাপ্রভুর কৃপালাভ করে ধন্য হ'লেন। 

কিন্ত মহাপ্রভু প্রবন্তিত এই নাম-কীর্ন বন্ধ করার জন্য একদল 
লোক আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে মহাপ্রভু 
নিয়মিত কীর্তন করতেন। একদিন চাপাল-গোপাল নামে একটি 
হুষ্ট লোক শ্রীবাস অঙ্গনের দরজায় মদ এবং অপবিত্র বস্ত রেখে এলেন । 
কীর্তন বন্ধ হ'ল না তাতে, কিন্তু চাপাল-গোপালই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হ'ল । 

একশ” একষটি 
গৌর কথা-+১১ 


. "তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ। 
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হেঞ। সকরুণ ॥” -চৈঃ চঃ 

অৈত প্রভূ মহাপ্রভু থেকে বয়সে অনেক বড়, হলেও মহাপ্রতুকে 
ইষ্টদেব জ্ঞানে পুজা করতেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাকে গুরুর মতোই 
মান্ত করতেন বলে অদৈত প্রভু ছুঃখ পেতেন । 

অদৈতপ্রভূ তাই ভাবলেন মহাপ্রভুর বিরুদ্ধ মত প্রচার করে তিনি 
প্রভুর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্য হবেন । 

তাই অদ্বৈতপ্রভূ ভক্তির চেয়ে জ্ঞানই বড় বলে সোচ্চার কে 
প্রচার করতে লাগলেন। অদৈতপ্রভূ এধরণের প্রচার করছেন শুনে 
_ মহাপ্রভু একেবারে অদৈতপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে অদৈত 
আচাধ্যকে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রহার করলেন। অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর দ্বার! 
প্রহ্ৃত হয়ে আনন্দসাঁগরে ভাসলেন। এতদিন পরে তাহ'লে প্রভুর 
'কপা হ'ল। 

“তবে আচার্ধ্য গৌসাঞ্জির আনন্দ হইল । 
লঙ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল |, _চৈঃ চঃ 

মুকুন্দ দত্তও মায়াবাদীদের সঙ্গে মিশে মায়াবাদীদের মতের 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ায় মহাপ্রভু বললেন ঃ 'মুকুন্দ, তোমার ওপর 
আমি প্রসন্ন হ'লেও শীন্র হবো না ।” 

মহাপ্রভুর বাক্য শুনে মুকুন্দ দত্ত আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন 
এই ভেবে যে, একদিন তে প্রতৃর করুণ হবেই । 

নামাচাধ্য হরিদাসও নবদ্বীপে এসে মহাপ্রভু প্রবন্তিত কীর্তন 
যজ্ঞে যোগদান করলেন । হরিনাম কীর্তনের প্লাবনে 'শাস্তিপুর ডুবুডুবুঃ 
নদে ভেসে যাওয়ার” উপক্রম হ'লে চাদ কাজী হরিনাম সংকীর্তন 
প্রচার বন্ধ রাখার জন্য আদেশ ভারী করলেন। মহাপ্রভু কাজীর সে 
আদেশ অগ্রাহ্য করে সহস্র সহস্র ভক্তগণ সঙ্গে নগরকীর্তনে বেরুলেন । 
শেষ পর্য্যন্ত চাঁদ কাজীকেই নতি ন্বীকার করতে হ'ল। মহাপ্রভু যেন 
মূত্তিমান বিপ্লব । সেই বিপ্লবকে রোধ করার মতো ক্ষমতা কাজীর 
ছিল না। 


একশ" বাষটি 


“চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস। 
তার শুকুপক্ষে প্রভূ করিল! সন্ন্যাস ॥ _-চৈঃ চঃ 
মহাপ্রভুর বয়স যখন প্রায় চব্বিশ বছর। মাঘ মাসের শুক্ুপক্ষের 
জ্যোতমালোকিত রাত্রে তিনি সহস। গৃহত্যাগ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া 
প্রাণ শচীমাতার নয়নের মণি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন । 
সন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেবেন বলে মহাপ্রভু কাঞ্চণগরে এসে ভারতী 
গৌসাঞ্চির সঙ্গে মিলিত হলেন। তার চাচর কেশ যখন মুস্তিত 
হ'লো-তখন অনেকেই কেঁদে ফেললেন। তার সন্যযাসাশ্রমের 
নাম হ'ল ্শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।* সন্যাস গ্রহণের পরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন । রাধা ভাবে 
বিবশ হয়ে কাদতে কাদতে বলতে লাগলেন, কোথায় আমার সেই 
বৃন্দাবন? কোথায় আমার প্রাণবল্পভ ? কোথায় আমার দয়িত সেই 
কৃষ্ণ । রাধা ভাবে বিবশ শ্যামরায় বুন্দাবনের পথের নিশানা যার 
সঙ্গে দেখ! হয়--তাকেই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন । 
নিত্যানন্দপ্রভৃ, আচাধ্যরত্ব আর মুকুন্দ মহীপ্রভৃকে খু'জতে 
বেরিয়েছিলেন। রাঢ দেশে এসে শুনলেন--এক নবীন সন্ন্যাসী 
বৃন্নাবনের উদ্দেশ্টে ছুটে চলেছেন আকুল হয়ে। নিত্যানন্দপ্রভু এ 
অঞ্চলের রাখাল বালকদের মিনতি করে বললেন-যদি কোন নবীন 
সন্যাসী বৃন্দাবনের পথের নিশান। জানতে চায়, তারা যেন সেই 
সন্যাঁসীকে গঙ্গাতীরের রাস্ত। দেখিয়ে দেয় । 
গুপ্তে তা সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ । 
শিখাইল সভাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥ 
বুন্দাবন পথ প্রভূ পুছেন তোমারে । 
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তারে ॥ 
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ। 
কহ দেখি কোন্‌ পথে যাব বৃন্দাবন | 
শিশু সব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল। 
“সই পথে আবেশে প্রভূ গমন করিল -চৈঃ চঃ 


একশ" তেষট্র 


অতএব ভাবোন্ত্ত মহাপ্রভু যখন এ অঞ্চলের রাখাল বালকগণের 
১ জানতে চাইলেন, তখন তার! 
নিত্যানন্দপ্রতূর পরামর্শীন্থযায়ী মহাপ্রভূকে গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে 


দিল । 
এদিকে নিত্যানন্দপ্রভু রাখাল বালকগণকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে 


আগচার্ধ্যরত্বকে শাস্তিপুরে টি গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। যাতে 
শচী-মা ও নবদ্বীপের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অদ্বৈতপ্রভূর গৃহে মহাপ্রভুর 
সঙ্গে দেখা করতে পারেন, সেরূপ ব্যবস্থাও করতে বললেন। আর 
মহাঁপ্রভৃকে অপর পারে নিয়ে যাবার জন্য গঙ্গার তীরে একখান! নৌকা 
প্রস্তুত রাখা হ'ল। আচাধ্যরত্বের মাধ্যমে অদৈতপ্রভুকে সেরূপ 
অন্থুরোধও জানালেন তিনি । 
অতএব মহাপ্রভু গঙ্গাতীরের দিকে এগিয়ে চললেন । নিত্যানন্দ 
প্রভু আকম্মিক ভাবেই মহাপ্রভুর সামনে উপস্থিত হয়ে গঙ্গীকে 
দেখিয়ে বললেন প্রত, এই তো সেই যমুনা । 
মহাপ্রভু স্নান করলেন, গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞানে স্তব করলেন। ঠিক 
সেই সময় অদ্বৈতপ্রভু নৌকো নিয়ে অপর পার থেকে এলেন। প্রভুর 
পরনে একখানা কৌগীন ও বহিব্ধাস। তাও স্নান করেছেন বলে ভিজে 
গিয়েছিল। অদ্বৈত প্রভু সঙ্গে করে নূতন আর একখানা কৌগীন 
আর বহির্বাস নিয়ে এসেছিলেন । সেই কৌগীন আর বহির্বাস্খান! 
মহাপ্রভুর দিকে এগিয়ে দ্রিলেন। প্রভু বাহ্াজ্ঞান ফিরে পেলেন, এবং 
সমস্ত ব্যাপারটাই যে নিত্যানন্দের ছলনা তা”ও বুঝতে পারলেন । 
অদৈতপ্রতু মহাপ্রভুর উদ্দেশ্ঠে মিনতি জানিয়ে বললেন প্রভু, তুমি 
যেখানে, সেখানেই বৃন্দাবন । 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আরও বললেন £ 
“প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস। 
আজি মোর ঘরে ভিক্ষ! চল মোর বাস্‌ ॥ 
একমুষ্টি অন্ন মুঁই করিয়াছো৷ পাক। 
শুকা-রুথা বাঞ্জন এক সুপ আর শাক ॥ ৮ _-ঠচঃ চঃ 


একশ" চৌধটি 


অদ্ৈতপ্রভু মহাপ্রভৃকে সঙ্গে করে তার নিজের বাড়ীতে নিযে 
এলেন । আচাধ্য-পত্বী সীতাঠাকুরানী বহুযত্বে অনেক কিছু 
রেধেছিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু আহারে বসলেন_ন্বয়ং 
অৈতপ্রভু নিক্জে পরিবেষণ করলেন। তৎপর অপরাপর ভক্তগণ 
আহারে বসলেন । 

সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্তন আরম্ভ হ'লো। মহাপ্রতু প্রেমাবেশে বহুক্ষণ 
নৃত্য করলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাবাসে দশদিন অবস্থান করলেন। 
নবদ্বীপ থেকে শচীমাতা৷ ও অন্যান্য ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করার 
জন্য ব্যাকুল হ'য়ে' ছুটে এলেন । 

মা ও ছেলে ছু'জনে ছু'জনের দেখা পেয়ে কীদলেন। তারপর 
মাকে সান্তবন। দিয়ে ও অন্যানা ভক্তদের সম্ভাষণ করে মহাপ্রভু তার 
মায়ের ইচ্ছান্ুসারেই নীলাচলের দ্রিকে রওনা হ'লেন। নিত্যানন্দ 
প্রভু দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত ও মুকুন্দ পণ্ডিত চললেন 
মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে । ছত্রভোগের পথে তারা নীলাচলের দিকে 
এগিয়ে চললেন । 

নীলাচলের দিকে চলতে চলতে মহাপ্রভু রেমুনায় এসে উপস্থিত 
হলেন। রেমুনাতেই ক্ষীরচোর। গোগীনাথের মন্দির। মহাপ্রভু 
মন্দিরে ঢুকে শ্রীবিগ্রহের সামনে যেই প্রণাম করলেন, অমনি 
গোপীনাথের মাথার ফুলের চূড়া! তার মাথায় খসে পড়ল। মহাপ্রভু 
প্রেমভাবে বিবশ হয়ে বহুক্ষণ কীদলেন, নাচলেন ও গাইলেন । 
গোগপীনাথের সেবকগণও তার দিব্যদেহ ও দ্রিব্যভাব দেখে সেবাঁ-যত্ব 
করলেন । 

মাধবপুরী গোৌঁসাঞ্রি একবার শাস্তিপুর থেকে নীলাচলে যাওয়ার 
পথে একরাত্রি রেমুনায় অবস্থান করেছিলেন । লোকমুখে তিনি 
শুনেছিলেন যে. রেমুনার গোগীনাথের যে ভোগ হয়-_তার স্বাদ 
অতুলনীয়, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় গোখীনাথকে যে ক্ষীরভোগ 
দেওয়া হয়-_সেই ক্ষীরভোগের আস্বাদন অম্বততুল্য। 


একশ" পয়ষটি 


পুরী গোৌসাঞ্চিঃ ভাবলেন_ গোগীনাথের ক্ষীরভোগের একটু 
আস্বাদন পেলে_ তিনিও সেই ধরণের ক্ষীরভোগ বৃন্দাবনের গোঁবদ্ধন 
পর্বতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত গোপালকে খাওয়াবেন । কিন্তু ক্ষীরপ্রসাদ 
ভোজনের ইচ্ছা তার মনেই রয়ে গেল, গোপীনাথের পৃজারীর কাছে 
তিনি সে কথা প্রকাশ করতে পারলেন না। রাত্রির পুজা-আরতির 
শেষে মন্দির বন্ধ হয়ে গেল। মাধবপুরী মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে 
বাইরে বেরিয়ে এলেন, এবং রেমুনা গ্রামে শুন্যহাটে বসে মৃছুত্বরে 
শ্রীভগবানের নামগান করতে লাগলেন । 
এদিকে ন্বয়ং গোপীনাথ মন্দিরের পুজারীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে 
বললেন £ ওহে পৃজারী, আমার ধড়ার আচলের নীচে একহাঁড়ি ক্ষীর 
রয়েছে- আমি ভোগের ক্ষীরের থেকে এই একহাড়ি ক্ষীর পুরী 
গোঁসাঞ্জির জন্য সরিয়ে রেখেছি । পুরী গৌসাঞ্চি শূন্য হাটে বসে 
রয়েছেন, তুমি তাকে এ ক্ষীরের হাড়িট। দিয়ে এসো । 
স্বপ্নে গোপীনাথের দর্শন পেয়ে পৃজারীতো৷ অবাক ' তিনি মন্দির 
খুলে দেখলেন --শ্রীবিগ্রহের ধড়ার নীচে সতাসত্যই একহাড়ি ক্ষীর 
রয়েছে। পূজারী এ ক্ষীরভাণ্ড নিয়ে হাটে গেলেন। পুরী গোৌসাগ্রির 
কাছে' স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে-তার হাতে ক্ষীরভাগ্ুটি দ্িলেন। পুরী 
গৌঁসাঞ্রি ক্ষীরভাগটি হাতে নিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। ভক্তের 
জন্য শ্রীভগবানকেও কিনা শেষ পর্যন্ত ক্ষীর চুরি করতে হ'ল। 
কিন্তু লোকথখ্যাতির ভয়ে পরদিন ভোরেই, মাধবপুরী রেমুন! ত্যাগ 
করে নীলাচলের পথ ধরলেন। কিন্তু সেই থেকেই রেমুনার 
গোপীনাথের নাম হ'ল-_ক্ষীরচোরা গোপীনাথ । 
রেমুণাতে গোপীনীথ পরম মোহন । 
ভক্তি করি কৈল প্রভু তার দরশন | 
তার পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে । 
ও তার পুপচ্ড়া পড়িল পুর মাখাতে ॥ 
্ষীরের তান তারে কহিল পূজারী | 
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥ ৮ 


রেমুনা থেকে মহাপ্রভু সঙ্গীগণ সহ পুরীধামের দিকে অগ্রসর 
হলেন। যাজপুরের বরাহমন্দির দর্শন করে তীঁরা কটকে গেলেন 
সাক্ষীগোপাল বিগ্রহ দর্শন করার জন্য। নিত্যানন্দ প্রভু একবার 
কটকে এসে সাক্ষীগোপালের কাহিনী শুনেছিলেন। মনের আনন্দে 
তিনি মহাপ্রভুর কাছে সেই কাহিনীই বললেন । 


একবার বিষ্ঠানগর থেকে ছুই ভক্ত ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন বুন্দাবনে 
তীর্থ করতে । ছুই ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ বয়োবৃদ্ধ ও কুল, 
মীনে এবং অর্থকৌলিন্যে শ্রেষ্ঠ । অপরজন যুবক, তিনি ব্রাহ্মণ হলেও 
বংশমর্ধ্যাদা ও অর্থকৌলিন্তে বয়োবৃদ্ধ এ ব্রাদ্ষণটির তুল নায় হীন । 
ভীর্ঘে গিয়ে যুবা ব্রাহ্মণটি বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সেবা যত্ব করলেন । 
বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি যুবকের সেবা-যত্বে সন্তষ্ট হয়ে বললেন-__“তোমার 
ওপর আমি খুব খুশী হয়েছি, তোমার সঙ্গেই আমি আমার মেয়ের 
বিয়ে দেব ।” 

বৃদ্ধ "ান্ষণের কথা শুনে যুবকটি বলল তাকি করে সম্ভব? 
আপনি কুল-মানে শ্রেষ্ঠ। আপনার তুলনায় আমি কত নগণ্য । 
আপনার আত্মীয় স্বজনই বা! এ বিয়েতে রাজী হবেন কেন ? 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন ঃ যে যাই বলুক। আমি তোমার সঙ্গেই 
আমার মেয়ের বিয়ে দেব। 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীগোপাল বিগ্রহের সামনে দীড়িয়েই তার প্রতিজ্ৰার 
কথা উচ্চারণ করলেন । 


তারপর ছু'জন ত্রাহ্ষণই দেশে ফিরে এলেন । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
প্রতিশ্রুতির কথা শুনে তার স্ত্রীপুত্রগণ রেগেই আগুন । কিছুতেই এ 
বিয়ে হতে পারে না । স্ত্রী-পুত্রের বিরোধিতা করতে সাহস পেলেন 
না বলেই__সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চুপ করে গেলেন । 

কিছুদিন পরে এ ব্রাহ্মণ যুবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখ করে তার 
প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সে কথা শুনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
পুত্রের যুবকটিকে মারতে তেড়ে এল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবস্থা বুঝে 


যুবকটিকে বললেন £ তোমায় আমি এ ধরণের প্রতিশ্রাতি দিয়েছি 
কি দ্দিইনি সে কথা আমার মনে নেই। তবে তুমি যখন বলছ 
শ্রীগোপাল বিগ্রহের সামনে আমি তোমায় এ ধরণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছি, তিনি যদি স্বয়ং এসে এ ব্যাপারে তোমার হয়ে সাক্ষ্য প্রদান 
-করেন--তবে আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য । 

যুবকটি কিআর করে তখন ? সে সোজা বৃন্দাবনে গিয়ে গোপাল 
বিগ্রহের সামনে প্রত্যাদেশ পাওয়ার জন্য হত্য। দিয়ে পড়ে রইল। 
তার কাতর প্রার্থনায় শেষ পধ্যন্ত গোপাল সাঁড়। দিয়ে বললেন_ সাক্ষ্য 
দিতে আমি অবশ্যই বিদ্যানগরে যাব। তোমার পিছু পিছুই যাব 
আমি। কিন্তু আমার দিকে কখনই ফিরে তাকানো চলবে না। 
তুমি যেখানে আমার দিকে পিছু ফিরে তাকাবে, আমি সেখানেই 
অচল হয়ে দাড়িয়ে পড়ব কিন্তু। 

গোপালের নির্দেশ মেনে নিয়ে যুবকটি সন্তষ্ট মনে বিদ্যানগরের 
দিকে রওনা! হ'লেন। চলতে চলতেই শুনতে পেলেন তিনি-_ 
গোপালের চরণের নূপুর ধ্বনি। কিন্ত নিজের গ্রামের কাছাকাছি 
এসে যুবকটি ভাবল £ নূপুরের ধ্বনি তো শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ঠাকুর 
সত্যি সত্যি আসছেন তো ! 

এই ভেবে যেই যুবকটি পিছন-পানে ফিরে তাকাল- গোপাল 
সেই জায়গায় অচল হয়ে দীড়িয়ে পড়ল। যুবকটি ছুটে গিয়ে সব 
বৃত্তান্ত বলে গ্রামবাসীদের ডেকে আনল । 

সাক্ষিগোপালের এই অদ্ভুত সাক্ষ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটিও সন্তুষ্ট হয়ে এ 
যুবকটির সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দ্রিলেন। 


পরবস্তীকালে উৎকলের রাজ। পুরুষোত্তম সেই বিগ্রহকে কটকে 
এনে স্থাপন করেন। সেই থেকে মহা সমারোহে গোপালের সেবা- 
পুজা চলতে লাগল । রাজমহিষীর একবার ইচ্ছা হ'লো৷ সাক্ষীগোপাল 
বিগ্রহের নাসিকায় মুক্ত পরাবেন। 

রাত্রে স্বয়ং গোপাল রাজমহিবীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন £ তুমি 


একশ' আটষটি 


আমার নাকে মুক্তো পরাতে চাঁওতো। ? সেইজন্য নাঁক ফুটে! করবার 
কোন প্রয়োজন নেই । শিশু বয়সে আমার মা মুক্তো পরাবার জন্য 
আমার নাক ফুটে। করিয়েছিলেন। সেই ফুটে! এখনও রয়ে গেছে। 
অতএব তুমি অনায়াসে মুক্ত পরাতে পার। 
শ্রীগোপালের ন্বপ্নাদেশ পেয়ে রাণী মহা সমারোহে গোপালের 
নাসিকায় মুক্তে! পরিয়ে দিলেন । 
পাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন ব্বপনে ॥ 
বাঁলক-কাঁলে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি। 
মুক্তা পরাইয়াছিল! বহু যত্ব করি ॥ 
সেই ছিদ্র অগ্ভাপি মোর আছে নাসাতে। 
সেই মুক্তা পরাহ যাহ! চাহিয়াছ দিতে ॥ 
_ চৈ চঃ 
[ এ প্রসঙ্গে যার! মুক্তিতে বিশ্বাসী নন, তাদের উদ্দেস্টে আমার 
নিবেদন £-- এমনিতে মাটির, পাথরের ব! ধাতুর নিম্মিত মৃক্তি মূল্যহীন 
হ'লেও-_ভক্তের ভালবাসায় বা শ্রদ্ধায় যখন এ মৃত্তিতে অব্যক্ত ও 
অব্যয় ঈশ্বর তার অচিস্ত্যশক্তি প্রভাবে এসে ভক্তের কাছে ধরা দেন, 
তখনই এ মৃত্তি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ।  - শ্রন্থকার ] 
সাক্ষিগোপাল মৃত্তি দর্শন করে মহাপ্রভু সঙ্গীগণ সহ পুরীধামের 
দিকে অগ্রসর হ'লেন। পথে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ডটি ভেঙ্গে 
জলে ভাসিয়ে দিলেন। সন্গ্যাসীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত 
নিম্ন পর্যায়ের তারাই দণ্ড ধারণ করেন, কিন্তু যার। হংস বা পরমহংস 
হ'ন তাদের দণ্ডধারণ করতে হয় না। মহাপ্রভুর দণ্ডধারণ নিত্যানন্ৰ 
প্রভুর ভালো লাগে নি-তাই তিনি দণ্ডটি ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে 
দিয়েছিলেন। আঠারনালার কাছে এসে মহাপ্রভু জানতে পারলেন 
যে, তার দণ্ডটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে । তিনি রাগ করে সঙ্গীদের 
পরিত্যাগ ক'রে একাই জগন্নাথ মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন। 
জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করে, তিনি ভাবাঁবেশে বিগ্রহকে 
আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটে গেলেন এবং মূছিত হয়ে পড়লেন। 


একশ? উনসত্তর 


তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম মহাপ্রভূর এই 
ধরণের ভাবাবেশ দর্শন করে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। লোকজন 
দিয়ে ধরাধরি করে তিনি মহাপ্রভূকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন । 
নিত্যানন্দ প্রভু এবং অপরাপর সজীগণ জগন্নাথ মন্দিরে এসে 
মহাপ্রভুর খবর পেয়ে সার্বভৌম পণ্ডিতের বাড়ী ছুটে গেলেন । বেলা 
দ্বিপ্রহরের পর মহাপ্রভুর মুচ্ছাভঙ্গ হ'লো!। সার্ববভৌম তাদের সবাইকে 
মহাপ্রসাদ সেবা! করিয়ে--তার মাসীর বাড়ীতে সঙ্গীগণ সহ মহাপ্রভুর 
থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। 

সার্বভৌম পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ । তিনি প্রথমে মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস 
করেন নি। মহাপ্রভু সাতদিন ধরে নীরবে সার্বভৌমের বেদান্ত 
ব্যাখ্য। শুনলেন। প্রভূ একটিও কথা বললেন না দেখে, সার্বভৌম 
তার নীরবতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন । 

মহাপ্রভু বিনীতভাবে সার্র্বনোৌম পণ্তিতকে বললেন $ আপনি 
আমার পিতৃতুল্য, আপনার আদেশ শিরোধাধ্য করেই আমি বেদাত্ত 
শুনছি-_কিন্তু ব্যাসদেবের বেদাস্ত সৃত্রগুলো আমি যত স্পষ্ট বুঝতে 
পারছি-_আপনার ব্যাখ্যা তেমন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি ন1। 

পরিশেষে মহাপ্রভু ও সার্বভৌমের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচার সুরু 
হলো । সার্বভৌমের প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু-_শ্রীশস্করের মায়াবাদকে 
খগ্তন করে বললেন ঃ মাঁয়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম নিরাকার ও শক্তিহীন 
কিন্তু বেদ-বেদাস্তের মতে ব্রহ্ম সর্ববশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ | 
আকারও রয়েছে-তবে সে আঁকার বা মৃত্তি প্রাকৃত নয়- অপ্রাকৃত 
এবং চিন্ময় । 

সার্বভৌম ভাগ্বতের একটি শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখা করে 
শোনালেন। মহাপ্রভু বললেন-..এই শ্লোকের আরও ব্যাখ্যা হতে 
পারে। 

সার্বভৌম তার পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি দিয়ে মহাপ্রভুর বিচার 
করতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত মাথা নত করে মহাপ্রভুকে সনাতন 


একশ সত্তর 


পুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি জানালেন । সার্বভৌম ভট্র'চাধ্য মহাপ্রভূর 
মধ্যে রাঁধাভাব স্ুবলিত শ্যামনাগরকে দেখে অবাক ও হতবাক 
হ'লেন। 
আত্মনিন্না করি লৈল প্রভুর শরণ। 
কৃপা করিবারে তবে প্রতৃর হৈল মন ॥ -চৈঃ চঃ 
মহাপ্রভুর কপ! লাভ করে ধন্য হ'লেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 
শুনি স্থে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন । 
ভট্টাচার্য প্রেমীবেশে হৈল অচেতন ॥ 
অশ্রু স্তস্ত পুলক কম্প ম্বেদ থরহবি । 
নাচে গায় কান্দে পড়ে গ্রভূপদ ধরি ॥ - চৈঃ চঃ 
কিছুকাল নীলাচলে অবস্থান করার পর মহাপ্রভু পরিব্রীজকরূপে 
একক দক্ষিণ ভারতের দিকে যেতে চাইলেন। নিত্যানন্দ প্রভূ সঙ্গে 
যেতে চাইলেন-_কিন্তু মহাপ্রভু রাজী হ'লেন না। পরিশেষে ঠিক 
হলো কৃষ্দাস নামে এক ব্রাহ্মণ প্রভুর কৌগীন, বহির্রবাস আর 
জলপাত্র নিয়ে তার সঙ্গে যাবেন। জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করে মহাপ্রভু 
1লালনাথের পথ ধরে চললেন। সঙ্গে চলল কৃষ্থদাস। সার্বভৌম 
মহাপ্রভৃকে বলেছিলেন- বিদ্ভানগরের শাসনকর্তা রামানন্দ রায়ের 
সঙ্গে একবার দেখা! করে যেতে । 
মহাপ্রভু ভক্তদের কাদিয়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে এগিয়ে চললেন, 
সঙ্গে চলল কষ্ণদাস। মহাপ্রভু ভাবাবেশে হরিনাম সম্ীর্তন করে 
চলতে লাগলেন। পথের লোক তার দিব্যকাস্তি দেখে আর হরিনাম 
শুনে মুগ্ধ হলো। 
কুর্মস্থানে গিয়ে তিনি কৃন্াবিগ্রহ দর্শন করে বনুক্ষণ নৃত্যগীত 
করলেন। কুন্ম নামে এক স্থানীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুর ০সবাযত্ব 
করলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাস্থদেবকে তিনি জড়িয়ে ধরে শ্রীকৃষ্ণ ভজন 
করতে উপদেশ দিলেন । 
বৃসিংহ ক্ষেত্রে গিয়ে মহাপ্রভু শ্রীবিগ্রহের স্তবস্ততি করলেন। 
তারপরে প্রভু গোদীবরী তীরে এলেন। গোদাবরী তীরেই রায় 


একশ একাত্তর 


রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভূর সাক্ষাৎ হ'লো। রায় রামানন্দের সঙ্গে 
মহাপ্রভু ভক্তিতত্ব € প্রেমতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করলেন । সাধ্য-- 


সাধন তত্বের ব্থুতর আলোচনা হ'লে রায় রামানন্দের সঙ্গে । 
বায় কহে আমি নট তুমি সুত্রধার | 


যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবাঁর ॥ 
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী । 
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি | --চৈঃ চঃ 
শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্ত সম্বন্ধে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের আলোচনার 
শেষ কথা হ'লো--প্রেম বিলাস বিবর্ত, প্রেমের চরম পরিণতি । 
শ্রীরাধা কৃষ্ণের মধুর লীলারস আম্বাদনের একমাত্র অধিকার সখীদের । 
তাদের অন্থুগত হয়ে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করলেই- শ্রীকৃষ্ণের 
মাধু্যমণ্ডিত নিত্যলীলায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। শ্রীরাধা হলেন 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের কল্পলতা- আর সখীরা হ'লেন সেই কল্পলতার পুষ্প 
পল্পব। সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র দয়িত। এই হ'লে! ব্রজের 
সবচেয়ে মধুর ভাব । বেদধন্ম ও লোকধন্ম--সকল ধন্ম পরিত্যাগ 
করে যিনি রাগান্থুগ। মার্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন--তিনিই কেবল এই 
রসান্ুভবের অধিকারী । 
দশদিন রায় রামানন্দের সান্গিধ্যে যাপন করে মহাপ্রভু আরও 
দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চললেন। বিদায়কালীন মহাপ্রভু রায় 
রামানন্দকে পুরুষোত্তমে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন । 
বিদ্ভানগর থেকে যাত্রা করে মহাপ্রভু ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে 
এগিয়ে চললেন । শত শত তীর্থ পরিদর্শন করে তিনি ধন্তুতীর্থে সান 
করে রামেশ্বর দর্শন করল্নে। রঙ্গনাথে গিয়ে বেস্কছট ভট্ট নামে এক 
বৈষ্ণবগৃহে মহাপ্রভু চাঁরমাস ( চতুন্মাস্য ব্রত) অবস্থান করলেন। 
বু স্থানীয় লোক তার শিশ্যত্ব গ্রহণ করলেন। 
প্রত্যাবর্তনের পথে মধ্বাচার্য্য-স্থাপিত কৃষ্ণমুত্তি দর্শন করে 
মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। তত্ববাদী বৈষ্ঞবদের সঙ্গে 
আলোচনা করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়ে দিলেন। 


একশ" বাহাত্তর 


তৎপরে পাণবপুর নামক স্থানে এসে মহাপ্রভু মাধবেন্্র পুরীর শিশ্য 
্রীরঙ্গপুরীর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। শ্্ীরঙ্গপুরীর কাছ থেকেই কথা 
প্রসঙ্গে মহাপ্রভু জানতে পারলেন যে, তার দাদ] বিশ্বরূপ সন্যাসী হয়ে 
শহ্করাণ্য নাম ধারণ করেছিলেন । 

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালেই মহাপ্রভু 'ব্রহ্ষদংহিতা” ও “কৃষ্ণকর্ণামূত, 
নামক ছু'খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন ।--এবং এ ছু'খানি গ্রন্থ নিয়ে 
বিষ্ভানগরে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদ্যানগরে সাতদিন অবস্থান করার 
পর-_তিনি পুনরায় পুরুবোত্তম ধামের দিকে রওনা হ'লেন। রায় 
রামানন্দও তার অনুসরণ করলেন। পুরীতেই মহাপ্রভুর সঙ্গে 
নিত্যানন্দ, সার্বভৌম ও গোগীনাথ আচার্য্ের পুনরায় সাক্ষাৎ হলো । 
নীলাচল আবার প্রেমের বন্যায় উৎলে উঠল। 

মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করছিলেন--তখন পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রে রাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সার্বভৌম পণ্ডিতের মহাপ্রভু সম্বন্ধে 
আলোচন। হয়। রাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভূর দিব্য সান্নিধ্য লাভের 
জন্য অস্থির হয়ে পড়েন । 


নবদ্বীপ থেকে পুরুষোত্তম ভট্টাচাধ্য সন্গ্যাস গ্রহণ করে কাশীধামে 
গিয়েছিলেন । তিনি স্বরূপ নাম ধারণ করে নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর 
চরণে শরণ নিলেন। তিনি রসশাস্ত্রে ও ভক্তিশান্ত্রে সুপপ্ডিত__ মহা প্রভু 
তার নূতন নাম-করণ করলেন__স্বরূপ দামোদর । সমুদ্রে যেমন নান 
নদ-নদী এসে মিলিত হয়, পুরীধামেও নান। দেশ থেকে অসংখ্য ভক্ত 
মহাপ্রভুর দিব্যসান্সিধ্য লাভের জন্যে ছুটে এলেন। 

এদিকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাভা৷ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মহাপ্রতুর 
সাক্ষাৎ ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হ'লেন। কিন্তু মহাপ্রভু রাজার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে চাইলেন না । 

রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু সাতদিন গুণ্ডিচা মন্দিরে কাটান। 
মহাপ্রভু ভক্তদের সহায়তায় গুপ্ডিচ। মন্দির ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করেন। 

নবদ্বীপ থেকে অদ্বৈত, হরিদাস প্রভূ প্রভৃতি ভক্তগণও মহাপ্রভুর 


একশ' তিয়াতর 


সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্ত পুরীধামে চলে এলেন । রথযাত্রার দিন মহা! 
সঙ্ীর্তনের আয়োজন হলো । 
বলগণ্তিতে ভোগ লাগাবাঁর সময়ে উদ্যানের অভ্যন্তরে মহাপ্রভু 
একদিন ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজ। প্রতাপরুদ্র দীন 
বৈষ্বের বেশে উদ্যানে প্রবেশ করে, মহাপ্রভুর চরণ সেবা করতে 
থাকেন। মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থার শেষে রাজ? প্রতাপরুদ্রকে 
প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন। 
এই যত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে। 
হেনকালে প্রতাপকুদ্র করিল! প্রবেশে . 
সার্বভৌম-উপদেশে ছাঁড়ি রাজবেশ। 
একল! বৈষ্ণব বেশে আইলা সেই দেশ ] 
সব ভক্তের আজ্ঞ| লৈল যোড়হাত হৈয়া । 
প্রভৃপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া | 
আখি বুদ্ধি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন । 
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন ॥ 
রাসলীলার শ্লরক পাড় করয়ে স্তবন । 
“জয়াতি তেধিক” অধ্যায় করেন পঠন ॥ 
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার । 
“বোৌল-বোল"” বুলি উচ্চ বোলে বারবার | 
তব কথাম্বতং” শ্লোক রাজ! যে পড়িল । 
উঠি প্রেমাবেশে প্রতু আলিঙ্গন কৈল ! 
এদিকে ভোগ শেষে জগন্নাথ দেবের রথ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল । 
শত চেষ্টাতেও রথ সহস্র সহত্র লোক চালাতে পারল নাঃ মহাপ্রভু 
তখন নিজের মাথা দিয়ে ঠেলে জগন্নাথ দেবের রথ চালালেন। 
গুণ্ডিচার নিকটে আইটোটায় মহাপ্রভুর বাসের ব্যবস্থা করা হ/ল। 
হোর৷ পঞ্চমীর দিনে মহা প্রভু নেচে-গেয়ে আনন্দ করলেন। স্বরূপের 
সঙ্গে শ্রীরাধা তথা গোপীপ্রেমের মাধুধ্য নিয়ে ভাবাবেশে আলোচন' 
করলেন । উল্টোরথের দিনেও আবার মহাসঙ্ীর্তনের আয়োজন হ'লো। 
রথযাত্রা উৎসব সমাপ্তির পর নবদ্বীপের ভক্তগণ বিদায় নিয়ে চলে 


'এ কশ' চুয়াতর 


গেলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসের হাতে মায়ের জগ্ত মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র অর্পণ 
করলেন। 

দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে (নীলাচল চার বছর অবস্থান 
করার পর মহাপ্রভু স্বপ্লকালের জন্য আবার বাংলাদেশে এসেছিলেন, 
শীস্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে আবার শচীমাতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। 
মহাপ্রভূর দিব্য সান্নিধ লাভ করে তথাকার বেষ্ণব ভক্তগণও উল্লসিত 
হয়ে ওঠেন। কিন্তু মহাপ্রভু দীর্ঘদিন শাস্তিপুরে অতিবাহিত করেন 
নি, পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবন্তন করেন। এবং নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
করার অল্পদিন পরেই তিনি শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। 
বৃন্দাবন যাত্রাপথে তিনি রাজপথ পরিত্যাগ করে কটকের বাম পার্থ 
ঝারিখণ্ডের অরণ্য পথ দিয়ে চলতে থাকেন৷ তার সঙ্গে ছিলেন প্রিয় 
অন্কুচর বলভদ্র এবং আর এক ব্রাহ্ধণ। 

মহাপ্রভুর এই যাত্রা! যেমন বিস্ময়কর, তেমনই ঘটনা বহুল । যে 
অরণ্য পথ দিয়ে মহাপ্রভু চলছিলেন_সে পথ ববর আদিম মন্ুয্য 
ভাঁতি এবং হিংস্র জন্ত অধ্যুবিত। ঘন জঙ্গল, পথ নেই বললেই চলে । 
কোথায়ও সরু পায়ে চলার পথ। যে পথ দিয়ে বাঘ, ভালুক ও 
বুনে! হাতীর! চলাচল করে। ধারে কাছে কোথায়ও মানুষের বসতি 
নেই বললেই চলে। কিন্তু পথের অস্থুবিধা এবং বিপদ--মহাপ্রভুর 
চলার উৎসাহকে কিছুমাত্র অবদমিত করতে সমর্থ হয়নি। তার মুখ 
নিঃস্থত হরিনাম ধ্বনি অরণ্যের হিংআ জন্তদের মোহাবিষ্ট করে 
ফেলেছিল যেন। তার! মহাপ্রভুর চলায় বাধাতো দলই না_বরং 
তার চলার পথ ছেড়ে দিয়ে-_-অবাক বিস্ময়ে তার দিব্যকাস্তি দর্শন 
করছিল যেন। বন্য শুয়ার, হিংস্র বাঘ, বনহস্তী, ভালুক ইত্যাদি পশুর! 
তাঁদের স্বাভাবিক আচরণ যে হিংস্রতা সেই হিংতআ্র আচরণ পরিত্যাগ 
করে-_স্বীয় নাম কীর্তনকারী হরিকেই দর্শন করছিল । বলভদ্র এসব 
দেখে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু ভাবাবেশে হেঁটে 
চলেছেন-_-এক নিদ্রামগ্ন বাঘের ঘুম মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ভেঙ্গে গেল। 


একশ" পঁচাত্তর 


মহাপ্রভু সঙ্গে' সঙ্গে 'হ। কৃষ্ণ হ। কৃষ বলে ডেকে উঠলেন । নিদ্রোখিত 
ব্যাত্রও তার দিব্যকান্তি দেখে এবং কৃষ্ণনাম শুনে হিংস্রতা পরিহার 
করে আ'নন্দে নৃত্য করতে লাগল । 

. একবার মহাপ্রভু যখন নদীতে স্লান করছিলেন-_-একদল মন্তহাতী 
সেখানেই জল পান করতে এল। মহাপ্রভু তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে 
দিয়ে বললেন “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বুন্ব। হাতীর দল উচ্চ বুংহতি ধ্বনির 
মাধ্যমে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে__মহানন্দে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে 
লাগল। এসব দৃশ্য দেখে মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্রের বাকরুদ্ধ 
হ'য়ে গেল। | 

অরণ্য পথ ধরে চলতে চলতে মহাপ্রভু যখন ভাবাবেশে কৃষ্চের নাম 
গান করতেন, বনের হরিণের ছুটে আসত, আসত তাদের পিছু পিছু 
বাঘেরাও। কিন্তু খাছ্-খাদক সম্পর্ক তার! বিস্মৃত হয়ে নির্ভয়ে 
মহাপ্রভুর দিব্যকাস্তি দর্শন করত । মহাপ্রভুর কে নাম গান শুনে 
বনের ময়ুর-ময়ুরী পেখম মেলে নাচত | বনের তরুলতা মহাপ্রভুর নাম 
গান শুনে আনন্দে আন্দোলিত হতো! । 

অরণ্য-পথ শেষে মহাপ্রভু যখন আবার জনপদে উপনীত হতেন, 
_দরধি, ছুপ্ধ, ঘৃত ও শর্করাদি খান্দ্রব্য নিয়ে সেখানকার লোক 
মহাপ্রতৃকে অর্থ্যরূপে দান করত। কারে! কাছে কিছুই চাইতে 
হতো না মহাপ্রভৃকে | 

এভাবে বহু অরণ্য ও জনপদ অতিক্রম করে মহাপ্রতু বারাণসী- 
ধামে উপনীত হ'লেন। বারাণসী-ধামের অনেকেই মহাপ্রভুর দিব্য 
সান্নিধ্য এবং উপদেশের প্রভাবে- তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 


মহাপ্রভু বারাণসী থেকে যাত্রা করে প্রয়াগে অবস্থান করেন 
এবং সেখান থেকে মথুরাপুরীতে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাবাদি লীলাস্থল পরিদর্শন করতে করতে রাধাভাব সুুবালিত 
শ্যামনাগর অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই অস্থিরতার মধ্যে 
লীলাস্থল দর্শনজাত দিব্য আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের 


একশ' ছিয়াতর 


নিত্য লীলাস্থলসমূহ পরম আগ্রহভরে দর্শন করেন । চুরাশি-ক্রোশ 
ব্রজমগ্ডল পরিদর্শনের সময় মহাপ্রভ্‌ পুরাণোক্ত সকল স্থানই দর্শন 
করেন । শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেমবিলাস স্মতি-মণ্ডিতি এই বৃন্দাবন__ 
যেখানকার ভূমি চিস্তামণিময়, জল অমৃত, তরু মানেই কল্পতরু । সেই 
বুন্দাবনের মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, 
বৃন্দাবন, ভদ্রবন, ভাণ্তীরবন, লৌহবন, বিল্ববন ও মহাবন-_এই 
দ্বাদশ বন পরিভ্রমণের সময় মহাপ্রভু আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন । 
বৃদ্দাবনও মহাপ্রভুর সান্িধালাভে ব্রজেন্্রনন্দন কৃষ্ণকেই ফিরে 
পেয়ে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল । ময়ুর- ময়ূরী পাখা মেলে নাচতে 
লাগল । পুম্পসকল বৃস্তচ্যুত হয়ে স্বতঃক্ফুত্তভাবেই মহাপ্রভুর রাতুল 
চরণে পতিত হয়ে আনন্দ-অভিনন্দন জানাল। অনেককাঁল পরে 
বুন্দাবন যেন আবার জেগে উঠল । চৈতন্যচরিতামৃতের রূপকার 
শ্রীল কষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ প্রসঙ্গ 
বর্ণনা করতে গিয়ে লিখলেন__কোটি কোটি গ্রন্থের মাধ্যমেও এ ভাব 
প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 


মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে উভিষ্যা প্রত্যাব্তনকালে যথাক্রমে 
প্রয়াগ ও বারণসীধামে শ্্রীরপ ও শ্রীসনাতনের সঙ্গে ভাগবত 
ধর্ম আলোচনা করেন। লুগ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ সেব! প্রকাশ, 
ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন ও ভক্তি সদাচার প্রচারের জন্য মহাপ্রভু রূপ ও 
সনাতনের ওপর ভার অর্পণ করেন । বেষ্ঞবস্মৃতি প্রণয়নের ভারও 
মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের ওপর অর্পণ করেন। 
কালেন বুন্দাবনকেলিবা তত, 
লুপ্তেতি তাং খ্যাপস্বিতুং বিশিষ্য । 
কুপামুতেনাভিধিষেচ দেব - 


সুত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ __শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোয় নাটক । 
কালক্রমে বুন্দাবনের লীলারসের কথা বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে 
একশ? সাতাত্তর 


গৌর কথা--১২ 


গেলেও--আঁবার তা বিশেষভাবে প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্ত 
বৃন্দাবনেই রূপ-স্রনাতনকে কৃপার অমৃত দিয়ে অভিষিক্ত করলেন । 

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশেই শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্ীজীব গোস্বামী 
বৃন্দাবনে বসবাস করে_ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন এবং ভক্তিগ্রস্থাদি 
প্রণয়ন করেন । 

বারাণসী থেকে মহাপ্রভু পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন 
এবং আঠারো বসর যাবৎ তথায় অবস্থান ক'রে অস্তহিত হন । 

আঠারো! বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর তিনি ভক্তগণ সঙ্গে 
কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে কাটান। শেষ দ্বাদশ বৎসরকা'ল শ্রীস্বরূপ 
দামোদর ও রাঁয় রামানন্দের সঙ্গে-- শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত আশম্বাদন করে 
দিব্যানন্দে বিভোর হয়ে কাটান । . কখনও মিলনের আনন্দ, কখনও 
কৃষ্ণবিরহের ছুঃখে উদ্বেল হয়ে উঠতেন তিনি । 

চৈতন্ত চরিত্র এই পরম গম্ভীর 
সেই বুঝে, তার পদে যার মন ধীর ॥ _চৈঃ চঃ 

গম্ভীরার প্রকোষ্ঠে অন্তরঙ্গ পার্দগণ সহ মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলামৃত 
আন্বাদন করতেন | মহাপ্রভু যতদিন পুরীধামে ছিলেন- বাংলাদেশ 
থেকে প্রতিবংসরই অসংখ্য ভক্তগণ তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের 
জন্য আসতেন । মহাপ্রভু তাদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হ'তেন। 
কিস্তু শেষ দ্বাদশ বংসরের অধিকাংশ সময়ই তিনি প্রেমাবেশে 
আবিষ্ট হয়ে থাকতেন, বাস্জ্ঞানও থাকত না তার। কখনও হাসছেন, 
কখনও কীাদছেন_-কখনও ভাবাবেশে বিভোব হয়ে নাচছেন। 
ভাগবত বা পুরাণে উল্লিখিত প্রসঙ্গসমূহ নিরন্তর চিন্তা করতেন। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাদ তার দিনমানের চিন্তা, আর রাত্রির স্বপ্ন। 
যেদিকে নয়নের দৃষ্টি পড়ত-- সেদিকেই কৃষ্ণ । শয়নে, স্বপনে, 
জাগরণে_ জগংমোহন সেই কৃষ্ণ, প্রাণবল্পভ সেই কৃষ্ণ । রাধাভাবের 
আবেশে ক্রমশহঃই বিবশ হয়ে পড়তে লাগলেন মহাপ্রভু । জলাশয় 
দেখতে পেলেই যমুনা বলে ভাবতেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কু কু 


একশ” আটাত্বর 


ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথবা যমুনায় জলকেলি করছেন,--আবার ব্রজ- 
গোপীদের মধ্যে ঈাড়িয়ে বৃত্য করছেন। তাঁর মুরলীধ্বনি শুনে 
অকাশের মেঘ চলতে চলতে থমকে দীড়িয়ে পড়ছে । প্রেমাবেশে 
মহাপ্রভুর এরূপ বাহ্া-চৈতন্ লোপের অবস্থাকে- শ্রীল কৃষ্ণদাস 
গোস্বামী পুর্ণ-চৈতন্তাবস্থা৷ বলে বর্ণনা করেছেন । 

শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের ধ্যানে মগ্ন মহাপ্রভু ভাবাবেশে সমুদ্রকে 
যমুন। ভ্রম করে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন । 

শরৎকালের জ্যোৎনায় সমুদ্র দেখে তিনি যমুন। বলে ভ্রম 
করেছিলেন। দৌড়ে এসে তিনি সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন! 
সারারাত সমুদ্রের জলে মূছিত হয়ে ডুবে রইলেন তিনি । প্রভাতে 
তার ভক্তগণ তাকে খুজে পেলেন। 

প্রভাতে তক্তগণ তাকে কিভাবে খুজে পেলেন জানেন ? 

ভাবাবেশে যখন মহাপ্রভূ সমুদ্রে বপিয়ে পড়লেন, এবং মুছিত 
অবস্থায় ডুবে রইলেন, তাঁর সেই অচেতন দেহ সমুদ্রের তরে 
তরঙ্গে এবং স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে 
জেলের কোণারকের সন্নিকটে সমুদ্রতীরে মাছ ধরছিল। একজন 
জেলের জালে মহাপ্রভুর দিব্যদেহ আটক পড়ল। 

“বড় মৎস বলি আমি উঠাইল যতনে । 
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥ _- চৈঃ চঃ 

জেলে ভাবল একটা বড় মাছই বুঝি তার জালে আটকা পড়েছে । 
কিন্তু অনেক যত্বে তীরে তুলে আব্‌ছ! আলোয় জেলে দেখতে পেল-- 
বড় মাছের পরিবর্তে মৃত্যু-শীতল এক দিব্যদেহ। অচেতন দেহ যেন 
ভাবাবেশে বিবশ। প্রাণহীন দেহ থেকে ক্ষীণকণ্স্বর নির্গত হ'তে 
লাগল। অশিক্ষিত জেলের মনে ভূতের ভয় জেগে উঠল। শ্রী মৃত- 
দেহের অভ্যন্তর থেকে নিশ্চয়ই প্রেতাত্মা ক্ষীণন্বরে কথা বলছে। জেলে 
কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। একদিকে ভূতের ভয়, আর এক 
দিকে দিব্যদেহের আকর্ষণ। এ অবস্থায় জেলে অস্থির ভাবে সমুদ্রের 
বেলাভূমিতে উন্মত্তপ্রায় অবস্থায় ছুটোছুটি করতে লাগল। রাত 
ভোর হয়ে এল। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সন্ধানে 
ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে উপনীত হ'লেন। গত সন্ধ্যা থেকেই 
তাঁর! ছু'জন মহাপ্রভূকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। জেলে তাদের কাছে 
আন্্পৃবিক সব ঘটনা বলল। জেলে যাকে ভূত ভেবে বেলাভূমিতে 


একশ* উনআশি 


শুইয়ে রেখেছে_-তিনি কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে বিবশ স্বয়ং মহাপ্রভূ । 
স্বরূপ দামোদর আর রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সেই বিবশ দেহের 
পাশে বসে হরিনাম কীর্তন করতে লাগলেন । নামের প্রভাবেই ভাঁব- 
বিহ্বল দেহ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল । 

“তবে ম্বরূপ গোপাঞ্ছি তারে ন্নান করাঞা। 

প্রভুরে লঞ্চ ঘর আইলা আনন্দিত হঞ ॥৮  --চৈঃ চ: 


শ্রীমন্মহা প্রভূর অন্তর্ধান সম্বন্ধে তিনটি কিংবদন্তী প্রচলিত 
রয়েছে £-- 
প্রথম : গ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাখদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে আর 
বাইরে বেরিয়ে আসেননি-_শ্রীবিগ্রহের সঙ্গেই লীন হয়ে গেছেন। 
দ্বিতীয় ঃ তিনি টোটা গোগীনাথের সঙ্গে একাত্মতা লাভ 
করেছেন। অর্থাং_টোট1 গোগীনাথের শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে লীন হয়ে 
গেছেন । 
ততীয় ; তিনি সমুদ্রের ধার থেকে সহস। অন্তহিত হয়েছেন । 
উপরোক্ত তিনটি কিংবদস্তীকেই আমি একই সঙ্গে সত্য বলে মনে 
করি। মহাপ্রভুর দেহ মানুষের মতো প্রতীত হ'লেও-- সে দেহ 
প্রাকৃত নয় । অতএব অন্তর্ধানের সময়ে - একই সঙ্গে তিনি জগন্নাথ- 
দেবের মন্দিরে, টোটা গো'ীনাথের মন্দিরে এবং সমুদ্রতীরস্থিত ভক্ত- 
জনকে দর্শন দান করে--তিরোভাব লীল। প্রকাশ করেছেন । 
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদ শ্ত্রীবাসের উক্তিই এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য বলে মনে করি £ 
“অদৃ্থ অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ। 
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥ 
লুকাও আপনে তুমি প্রকাশ আপনে। 
যারে অনুগ্রহ কর জানে সেই জনে ॥ * 
শ্রীভগবানের লীলা বিলাস-_-সেই তারই অচিস্ত্য তর্কাতীত 
শক্তিরই ফলশ্রুতি ! সাধারণ জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে শ্রীভগবানের 
লীলা-বৈচিত্র্য বিচার করা অসম্ভব । 


-সমাগু_ 


